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পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ 


ংলা ভাষায় উত্তরসূরি থেকে প্রকাশিত এটি প্রথম গবেষণামূলক পত্রিকা । এই 
পত্রিকায় শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যকেন্দ্রিক লেখা প্রকাশিত হবে এমন নয়, 
ংলাতে লেখা যে কোনো গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য 
পাঠানো যেতে পারে। পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য বাংলা ভাষায় যারা লেখালেখি 
করছেন এবং গবেষণা করছেন তাদের একটি লেখার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে 
দেওয়া। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গবেষণামূলক জার্নালের সংখ্যা খুব একটা 
নেই। প্রিন্টেড জার্নাল কিছু থাকলেও তা সহজলভ্য নয় এবং সেখানে প্রকাশ 
করাও খুব কঠিন। আত্মদীপ অনলাইন এবং প্রিন্ট দুভাবেই প্রকাশিত হবে তাই 
গবেষক এবং লেখকদের এক্ষেত্রে অনেকটাই সাহায্য হবে বলে আমাদের 
বিশ্বাস। 

এই সংখাকে আমরা প্রথম সংখ্যা বললেও ২০১৫ সালে তার আরেকটি সংখ্যা 
বেরিয়েছিল, সেখানে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছাড়া সাধারণ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল। তারপর দীর্ঘদিন আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। এবারে 
নতুনভাবে সম্পূর্ণ নীতি নির্দেশিকা মেনে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছে। প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকের কাছেই আমরা খণী 
কারণ আমাদের অনুরোধে তারা লেখা পাঠিয়ে পত্রিকা প্রকাশে সহায়তা 
করেছেন। কয়েকজন নিজস্ব আগ্রহে তাদের লেখা সানন্দে আমাদের 
দিয়েছেন। তাই প্রত্যেকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। 

পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদক মন্ডলীর উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বৃপূর্ণ। এ 
ক্ষেত্রেও আমরা সবার সম্পূর্ণ সহায়তা পেয়েছি। ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে 
যারা লেখা দিয়েছেন এবং সম্পাদক মন্ডলীতে আমদের ডাকে সাড়া দিয়ে 
যোগ দিয়েছেন প্রত্যেকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জার্নালে 
বর্তমানে প্রিন্ট 1551 রয়েছে, খুব শীপ্বই অনলাইন 759 এর আবেদন করা 
হবে। প্রতিটি প্রবন্ধ [90] সহ প্রকাশিত হয়েছে, যা এই প্রবন্ধটির স্থায়ী ওয়েব 
ঠিকানা হয়ে থাকবে। পরবর্তী সংখ্যাগ্ুলিতেও সবার সম্পূর্ণ সহযোগিতা কামনা 


করছি। 
বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য 
সম্পাদক 
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(১) 
“তুমি জীবন শেখাবে? কতটুকু জান? 
বাহান্ন তাসের পরও আরো এক তাস থেকে যায়_”* 


সন্তরের দশকের ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য কবি সেলিম মুস্তাফা। পীযুষকান্তি দাশ 
বিশ্বাস তাঁর প্রকৃত নাম। ১৯৫৩ সালে পূর্বপাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) 
সিলেট ডিস্ট্িক্টের অন্তর্গত হবিগঞ্জ সাব্ডিভিশনের ভাদেশ্বর গ্রামে কবির জন্ম। 
পেশায় একজন ব্যাংক কর্মী হিসেবে তিনি কাজ করেছেন ত্রিপুরার নানা প্রান্তে। 
ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকে ১৯৮০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত চাকুরী করে অফিসার গ্রেড- 
২ হিসেবে অবসর নিয়েছেন। জগৎ ও জীবনকে তিনি একান্ত নিবিড়ভাবে 
প্রত্যক্ষ করেছেন। উত্তর পূর্ব ভারতের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা “পাখি সব 
করে রব" পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর জীবনের অনন্য সাহিত্যকৃতি। চাকরি জীবন 
থেকে অবসরে যাওয়ার পর ২০১৩ সাল থেকে এই সাহিত্য পত্র উনি সম্পাদনা 
শুরু করেন। এখনো পত্রিকাটি প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। 
এখন পর্যন্ত এই পত্রিকার দশ বছর পূর্তি হয়ে গেছে। কবি এই যাবত প্রকাশ 
করে ফেলেছেন নয়টি কাব্যগ্রন্থ ও একটি গদ্য গ্রন্থ। 


সেলিম মুস্তাফার কবিতায় জীবনের নোনাজলে তলিয়ে যাওয়া গভীর 
ক্ষত সাবলীল ভাষায় চিত্রিত হয়েছে। তিনি তাঁর কবিতায় সময়কে স্পষ্ট রূপে 
চিত্রায়িত করেছেন। কবিতায় তিনি রাজনীতি ও প্রতিবাদ, প্রকৃতি ও জম্পুই, 
প্রেম, সর্বোপরি সময়কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যে সময় চিৎকার দিয়ে বলে 
“ছোরার বদলে একদিন সব ফুল নড়ে উঠবে”। সমালোচক দেবব্রত দেব 
বলেছেন_ “কবিতাকে আক্ষরিকভাবে বুঝে নেবার চেষ্টা করতে গেলেই 
বিপদ। তাই আমি সেই দিকে না গিয়ে কবিতার লক্ষ্য সন্ধান করতে চেষ্টা 
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সোলিম মভাফার কাবিতায় কৰি সতার বাঁক বদল ও হাংরি প্রভাব শানু ভটীচার্য 
করি।”* হ্যাঁ সত্যিই তাই। কবিতাকে আক্ষরিকভাবে বুঝতে যাওয়াটা বোকামি 
ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর কবিতার মূল রসের সন্ধান এবং উৎস ও সামাজিক 
প্রভাবের দিকে লক্ষ্য করলে একটা বিষয় বারবার ধরা দেয় তা হল-__ কবির 
নিজেকে পাল্টে ফেলা যা হাংরি প্রভাবেরই প্রতিফলন। 


(২) 
সত্তরের দশক থেকে শুরু করা কাব্য চর্চায় সেলিম মুস্তাফা নিজেকে 
পরিবর্তন করতে এবং নিজেকে তলিয়ে দেখতে তৎপর। যা শুরু হয়েছিল 
“বাহান্ন তাসের পর" কাব্যগ্রন্থ থেকে এবং যা সাবলীলভাবে এগিয়ে চলেছে 
“বারবার পাল্টে যাই” কাব্যগ্রন্থের ধারায় আগামীর দিকে। আসলে কবি শুরু 
থেকে এখন পর্যন্ত প্রতি সৃষ্টিতে নিজেকে নতুন ভাবে খোঁজার চেষ্টা করেন। 
নতুন ভাবে খোঁজা? এই নতুনত্ব হচ্ছে নিজেকে ভেঙে ফেলা। কবিতায় নিয়ে 
আসা নতুন চিন্তা। 
কবি সেলিম মুস্তাফা চর্বিত চর্বণ করেন না। তাঁর কবিতায় ফুটে উঠে 
নিজের পরিবর্তনের কথা। পাল্টে যাওয়ার কথা। কবি লিখেছেন-__ 
সারাদিন ঘাম লালা ভালোবাসা মান অভিমান 
তারও পর সারারাত জেগে বসে থাকা 
একা একা 
স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের সমান সমান 
এই সংকট চিরকালীন সংকটের কথা বলে তাই না? তাহলে সেলিম নিজেকে 
পাল্টালে কোথায়। সেলিম পাল্টেছেন। কবি বলেন__ 
“সকলেই সংকটের কথা বলছে 
শব্দ হচ্ছে পৃথিবীর তণ্ত বাযুস্তরে 
বায়ুর লাগাম নেই”্* 
লাগামহীন বাতাসে সংকটের কথা যেভাবেই কবি বলেছেন তা 
সচরাচর কেউ বলতে পারে না। এই জায়গায় কবি আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। 
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সেলিম মুভাফার কাবিতায় কৰি সতার বাঁক বদল ও হাংরি প্রভাব শানু ভট্টাচার্য 
একটা সংকট মানেই একটা যুদ্ধ। কিন্তু আসলে তা নকল যুদ্ধ। তাই কবি 
বলেছেন_ 

“সঞ্জয়, আমাকে বল 

কী হচ্ছে ওখানে - 

কেন এত কলরব? 

বলে দাও - 
আমিই কৌরব আর 
আমিই পাগ্ুব।” 


কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায় কবি কোন সময়কে ধরার চেষ্টা করছেন। কিন্তু 
ধরলেন। কিন্তু কবি পাল্টালেন কোথায়? “আমিই কৌরব আর/আমিই পাপগ্তব।”৬ 
এই দেখার মধ্য দিয়ে পাল্টালেন। আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এর 
চেয়ে সত্য দেখা বা উপলব্ধি কী হতে পারে? এখানে কবি কোথাও কাব্য 
করেননি। সরাসরি কিছু কথা ছেড়ে দিয়েছেন সাদা কাগজের উপর যেন। এই 
ধারা অব্যাহত রয়েছে “আমার আওয়াজগুলি” কবিতায় 

“আজ সংঘাত আমার নিত্য সহচর 

কিছু বল তো যুদ্ধ, 
কিছু না-বলো, তা-ও যৃদ্ধ !”? 


বর্তমান সময় ধরা দেয় কবির কলমে এইভাবে। যুদ্ধ ছাড়া বর্তমান 
সময়ে কিছুই সত্য নয়। যুদ্ধ এক চরম বাস্তবতার নাম। এই এই যুদ্ধ সৃষ্টির 
মূলে রয়েছে ষড়যন্ত্র আপতকালীন পরিস্থিতি। তাই কবি লিখেছেন-__ 
“একটা আপৎকালীন সুড়ঙ্গের ভেতর আমি হাঁটছি, 
এই হাঁটার দায় একান্তই আমার, 
আমি নিজেই ট্র্যাফিক- 
নিজেই থানা ও নিজেই পুলিশ-”” 


এই সব কিছুর পরও কৰি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন না। বর্তমান সময় 
পরিস্থিতি কবিকে থাকতে দেয় না। তাই কবি নিশ্চয়তায় ভূগেন_ 
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সেলিম মুজাফার কবিতায় কাবি সভার বাঁক বদল ও হাংরি প্রভাব শান ভটাচার্য 
“অরবিন্দ পালিয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলন ছেড়ে 
দাঙ্গা লাগিয়ে গান্ধি কান্নাকাটি শুরু করেছিল অপরাধী হবার ভয়ে 
জেলে যাবার ভয়ে উৎপল পালিয়েছিল সাহিত্য - আন্দোলন ছেড়ে 
আরেক অনিশ্চয়তার দিকে”* 
এইখানেই বুঝা যায় কবি পাল্টে গেছেন। যা কবিকে স্বতন্ত্র করে 
তুলে। তাইতো কবি নিজেই বলেন কবিতায় “বারবার পাল্টে যাই আমি?। 
সেলিম মুস্তাফা তাই বলতে পারেন-_ 
“আর আমার নামেও পাল্টায় একটা 
এফ আই আর লিখে রেখে দিও! 
প্রতিশোধ নিতে প্রচন্ড ইচ্ছে হয় আমারও 
কিন্তু মনেই থাকে না! 
বারবার পাল্টে যাই আমি!”১ 


পরিবর্তন থাকাটাই স্বাভাবিক। সেলিমের লেখায় এই পরিবর্তন ধরা 
দেয় তার বন-জঙ্গলের ধারণাতেও। কারণ যে জঙ্গল জম্পুই এর কথা বলেছে 
সেই জঙ্গলের মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতির কথা কবি খুবই স্পষ্টভাবে বলছেন। 
“জঙ্গলে” কবিতায় সেলিম লিখছেন-_ 
পাটিপে টিপে 
শব্দ 
হলেই বিপদ 
এখন শব্দই 
শক্রু”১১ 


অর্থাৎ পাল্টানো চলছে। কবি নিজের ধারায় অবিচল। যে জঙ্গল কবির 
কাছে প্রিয় তার ধারণাও সময়ের সাথে পাল্টাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। সময়ের 
সাথে নিজেকে আপডেট করতে হয়। যা চিরকালীন অনন্ত। যে অনন্ত সম্বন্ধেও 
কবি বলতে গিয়ে নিয়ে আসেন নতুন ধারণা। কবি লিখছেন__ 
“অনন্ত কে, সে কোথায় থাকে 
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সোলিম মুভাফার কবিতায় কাবি সভার বাঁক বদল ও হাংরি প্রভাব শাহা ভটাচার্ব 
কোথায় যায় কেউ জানে না, 
তাকে আমিও চিনি না”) 


কবি বর্তমান ট্রেন্ড সম্পর্কে অবগত। তাই কবি ছবির কথা বলেন। 
বলেন যুবকের কথা যুবতীর কথা অথবা তথাকথিত মানুষের কথা। তাদের 
ক্রিয়া-কলাপ, ভিড়ের মাঝে ঢুকে পড়ার কথা, সম্পর্কের কথা। কবি বলেন_ 
আমিও দু-আডুঁলে ভি দেখালাম 
ছবি ছাড়া কোথাও কি মানুষেরা আছে!”১ৎ 


আসলেই বর্তমান সময়ে আমরা যাই করি তাই ছবি তুলি। ছবি যেন 
দলিল ও প্রমাণ। যেখানে ঢুকে পড়া খুবই দরকার। ভি-ভিড়ের মত। যেখানেই 
না থাকলে তোমার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। তাই কবিও ঢুকে পড়েন ভিড়ে। 
আসলেই সবই সময়। সেই সময় সম্বন্ধে কবি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সময়ের 
অন্তর্থাতে সভ্যতা ও সংস্কৃতি একই সরলরেখা বরাবর যায় না। সেটা 
একযোগে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হতে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। আর এখানেই 
চলে আসে জৈবপ্রক্রিয়ার ধারণা এবং সেজনযই সমাজের বিভিন্ন অংশের 
কোনদিকে বাঁকবদল ঘটবে, তা আগেই বলা যায় না। এমত অবস্থায় যখন 
শুধুমাত্র নিজের সৃজনক্ষমতার ওপর নির্ভর করা হয়, তখনই সংস্কৃতি বিকশিত 
ও সমৃদ্ধ হয়। তাবে সৃজনক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেলে, তা বাইরে থেকে যা 
পায়, তাই আত্মসাৎ করতে থাকে, খেতে থাকে, তখন তার ক্ষুধা তৃপ্তিহীন। 
স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দিয়ে স্বার্থ আর নোংরা রাজনীতির নগ্ন খেলা। এসবকিছুর 
প্রেক্ষাপটে সরকার, কর্তৃপক্ষ আর প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাসের 
নড়ে যাওয়া ভিতটাকে ষাটের যে যুবসমাজ গা রী রী করা ভঙ্গিমায় তুলে 
ধরল, তাদের ছোঁয়া অতি অবশ্যই পেয়েছিলেন কবি সেলিম। কারণ 
পশ্চিমবঙ্গের যে কজন মিলে হাংরি তত্বকে বুকে পিঠে করে প্রথম পর্বে যাত্রা 
শুরু করেছিলেন, তাঁদের দ্বারাই একসময় দেখা যায় যে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ১৩ 


সেলিম মুভাফার কাবিতায় কৰি সতার বাঁক বদল ও হাংরি প্রভাব শানু ভটরীচার্ 
ব্যাপক প্রভাব বিস্তার হয়। ফলত তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণও ঘটে। যথারীতি 
তাঁরাও শরণাপন্ন হন এমন একটি প্রতিষ্ঠান বিরোধী, শাসকবিরোধী কাব্য 
আন্দোলনে। যার ফলে আমরা পরবর্তীতে দেখতে পারি সেলিম অনর্গল 
বলতে পারেন নির্ধিধায়_ 
“মানুষ, বল কী কী পেলে 
বল, এখনো যোনির কাছে কেন এত উষ্ণ 
সন্নিপাত, বল, এখনো স্তনের কাছে কেন 
এত নষ্ট প্রণিপাতঃ? 
তা'কে কি হাতের মুঠোয় এন্সি করে ধরা যায়- 
যাকে পেতে এই হাঁটা-ছায়া ও রোদের 
ভেতর জীবনের গুঢ় অন্বেষণ। 
বল! মুখ খুলে কথা বল, চোখ খুলে 
জীবনের গাঢ়তা বোঝাও! 
মানুষ, আমাকে চক্ষু দেখাও!”৯ 


সত্তরের দশকের সময়ে কৰি প্রদীপ চৌধুরীর সাথে সেলিমের সখ্যতা 
খুবই আন্তরিক হয়ে ওঠে। চাকরির সুবাদে প্রদীপ চৌধুরী দুবছর এ সময় 
ধর্মনগর ছিলেন, এর আগে আগরতলা ছিলেন, এইসব বিভিন্ন কারণে সেলিম 
প্রদীপ চৌধুরীর ব্যক্তিজীবন, মানসচিন্তন, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি খুব কাছে থেকে 
লক্ষ্য করেন; ফলত তিনি কৰি প্রদীপ চৌধুরীর ঘরানার প্রতি অবচেতনে আকৃষ্ট 
হন। সেলিমের লেখার গঠন, প্রকাশভঙ্গি, নব্য আলঙ্কারিক রীতির চাষ, শব্দের 
ঝনঝনানি প্রয়োগ, হাইডেগারীয় দর্শনের প্রলেপ সোজাসুজি দাঁড় করায় 
কোনো বাঁকা কথার বিপরীত পার্শে। যেখানে তিনি সোজাকে সোজা আর 
বাঁকাকেও সোজা করে বলেছেন। 

যেদিকে তাকাই শুধু দাঁত”১৫ 


(৩) 
কালচারাল মুভমেন্ট এবং তাঁদের সাহিত্যকর্মকে কাউন্টার ডিসকোর্স হিসেবে 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ১৪ 


সোলিম মুভাফার কবিতায় কবি সতার বাঁক বদল ও হাংরি প্রভাব শানু ভট্টাচার্য 
প্রচার করেন। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হাংরির দ্বিতীয় কবিতার ম্যানিফেস্টোতে 
“শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতা সৃষ্টির প্রথম শর্ত' বলে প্রচার করা হয়। 
কবিতা রচনার তাগিদকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন ব্যতিক্রমী দৃষ্টিতে। যেখানে 
নির্ধিধায় ঘোষিত হয় “এখন কবিতা রচিত হয় অরগ্যাজমের মতো 
স্বতঃস্ফৃর্তিতে'। এটা ছিল হাংরিদের প্রথম ইস্তাহার। এটাকে কেন্দ্র করে যদি 
এগিয়ে যাই, তাহলে সেলিমের কবিতাকে আমরা পুরোপুরি হাংরি জোনারের 
লেখা বলতে পারি না। কেন পারি না? কারণ হাংরিরা যে বলতো “কবিতা সতীর 
মতো চরি্রহীনা, প্রিয়তমার মতো যোনিহীনা ও ঈশ্বরীর মতো অনুন্মেষিণী।” 
সেটা সেলিমের লেখায় এতটা উচ্চাঙ্গ মার্গে প্রকাশ পায়নি। যেমনটা মলয় 
রায়চৌধুরী, ফাল্গুনী রায় ও শৈলেশ্বর ঘোষেরা করেছিলেন। তবে একেবারে 
যে এ স্বাদ তাঁর লেখায় নেই সেটা বলা যায় না। অহরহ রয়েছে। তবে ঘোর 
ধরি যে সেলিম, তাও নয়। অবশ্য কবি সেলিম নিজেই বলেন, তিনি হাংরি 
নন, তিনি হাংরি অনুরাগী, এতটুকুই। শৈলেশ্বরকে পড়তে তিনি ভালোবাসেন। 

এই যে শিল্পের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো যেমনটা মলয় বলেছিলেন, 
গ্রহণ করেছিলেন। শৈলেশ্বর ১৯৬৮ সালে যে তাঁর “মুক্ত কবিতার ইস্তেহার, 
বের করেন, সেখানে তিনি ২৮ টি প্রতিজ্ঞার কথা বলেন। মলয় আর 
শৈলেশ্বরের বক্তব্যে গুণগত সাদৃশ্য থাকলেও মাত্রাগত কিছুটা ফারাক রয়েছে। 
মলয় শুধু নৈরাজ্যের দিকে হেঁটেছেন, কিন্তু শৈলেশ্বর বলেছেন অপরাধ 
চেতনার প্রতিফলন এখন দরকার। মানুষের অভিজ্ঞতার অন্তিম পর্যায়ে 
পৌঁছোতে হবে। প্রতিধ্বনিকে ঘৃণার মাধ্যমে জীবনের ভয়ানক সম্পর্কগুলোকে 
তুলে ধরতে হবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রুচির গঠন ভাঙতে হবে। প্রকাশভজির নব্য 
নির্মাণ তাঁর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছিল। ভয়ঙ্কর ও অপরাধপ্রবণ 
শৈলেশ্বর। যার রেশ এসে প্রবেশ করে কবি সেলিম মুস্তাফার বুকে, মুখে, 
চোখে ও কলমে। এজনয্ই সেলিম “১৮টি দীর্ঘ কবিতা” কাব্যের “মায়াদর্শন” 
কবিতায় বলছেন-__ 

“কোথাও ভ্বলছে একটা স্টোভ - সূর্য উল্টে আছে একেবারে, 

কবিগান হচ্ছে", আমি দেখলাম জ্বলছে 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ১৫ 


সোলিম মুভাফার কবিতায় কবি সতার বাঁক বদল ও হাংরি প্রভাব শানু ভট্টাচার্য 

একটা স্টোভ- শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে তার, 

দু'জন কবিয়াল হাঁটু অব্দি ধুতি তুলে- 

সামনের গদগদ নারীবৃন্দের দিকে আঙুল 

তুলছে আর গাইছে- 'ম্্ালিয়ে আগুন পালিয়ে গেলি নিভিয়ে 
গেলি না, জ্বালিয়ে আগুন পালিয়ে গেলি নিভিয়ে গেলি 
না.....” হঠাৎ আসরে নামলো একটা বাঁদর এবং 
উঠল কেউ, 

কেউ একজন বলল- “এই ফুলু দেখ 


হাঁটু বেয়ে নেমে এল দু'্ঘপ্টার আটকে রাখা পেচ্ছাব....”৯ 


এই গঠনই সেলিমকে হাংরি করে তুলে। এই ভাবনাই সেলিমকে 
ংরি প্রমাণিত করে। আরেকটি জায়গায় সেলিম বলছেন-__ 
একটি ছোবলের পর আরেকটি বিষাক্ত ছোবল ঠিক ব্রন্মতালুতে, 
অনেকগুলি! কিন্তু ওরা তা করেনি, ওরা নিঃসাড়ে 


ঘাসের ওপর কত ফোঁটা রক্ত 
ঝরে পড়েছিল? নাকি কিছুই পড়েনি, শুধু 
শুন্যতা?” 


এফোরিমিজম ও আর্কেটাইপ ধরে ধরে সেলিম যে দর্শন চিনিয়ে দিয়েছেন 
আমাদের তা-ই তাঁর হাধ্রি বলয়। ১৯৬১ এর নভেম্বর মাসে প্রকাশিত 
হাংরিদের প্রথম ইস্তাহারে মলয় যেরকম বলেছিলেন_-“১০6%:৮ 15 770 
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পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ১৬ 


সেলিম মৃজাফার কবিতায় কাবি সভার বাঁক বদল ও হাংরি গরভাব শাভন ভটীচার্য 
6৭1:9615.” ঠিক সেই কথাকেই ১৯৭৮ এর দিকে সেলিম লিখেন তাঁর জীবন 
দর্শন দিয়ে 


“..... বৃক্ষরা সত্য নিয়ে বাঁচে, 

আমি আজ নিজের ভেতর সেই সত্য চাই, যা 
গলিত বেশ্যা-যোনির নির্বিকল্প আত্মা হতে পারে- 
এর চেয়ে গাঢ় সত্য 

এর চেয়ে দৃঢ় সত্য পৃথিবীর কোনোখানে নেই!”৯” 


অতঃপর বলা যায় যে এই পরিবর্তন চিরকালীন। যা কবি এবং কবির 
লেখাকে বারবার দুমড়ে মুচড়ে দেয়। তাই প্রতিটা লেখা নতুন কথা বলে। নতুন 
সময়ের কথা বলে। নতুন ঘটনার কথা বলে। মানুষের কথা এবং সেই 
মানুষকে নিয়ে নতুন রাজনীতির কথা বলে। যার পেছনে অথবা সামনে, 
প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে হাংরি প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। যা মানুষের 
অন্তরে জাগিয়ে তুলে নতুন সময়ের তাগিদের কথা। যা কবির লেখায় এনে 
দেয় নতুনত্ব। এই নতুন মানেই পরিবর্তন। আর পরিবর্তন মানে পাল্টানো। আর 
সেই পাল্টানো মানেই নিজেকে ভেঙ্গে ফেলা। নিজের লেখাকে ভাঙ্গা। কবিতার 
ফর্ম, স্টাইল, ইত্যাদিতে নতুনত্ব নিয়ে আসা। যে নতুনত্বের মধ্যে লুকিয়ে 
আছে তত্ত। যা এক ধারায় চলে না। বারবার নতুন চিন্তা নিয়ে আসে। যা থেকে 
একটা আশা দেখা দেয় নতুন তত্র সৃষ্টির। যা হুবহু হাংরি প্রভাব না হলেও 
ংরি ঘেষা তো বটেই। এই সমস্ত কিছুই সেলিম মুস্তাফার কবিতাকে আলাদা 
করে তুলেছে। তাই তাঁর কবিতা পাঠকের মণিকোঠায় সুদীর্ঘকাল ধরে 
ধারাবাহিকভাবে বহন করে চলেছে বাস্তবসম্মত কাব্যিক সৌরভ। 


১) মুস্তাফা সেলিম, বাহান্ন তাসের পর, সোনিক অর্কেস্ট্রা, ধর্মনগর, প্রথম 
প্রকাশ- ১৯৭৮, পৃ: ৩ 

২) দে তমালশেখর, সেলিম মুস্তাফার কবিতা-জগৎ, সাক্ষাতকার এবং, 
নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ২০২২, পৃ: কথামুখ ৬ 

৩) মুস্তাফা সেলিম, সংকট-১, বারবার পাল্টে যাই, সৈকত প্রকাশনী, 
আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- মার্চ ২০২৩, পৃ: ৭ 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ১৭ 


তি িতি শাভন ভটাচা্য 

৪) এ, পৃ: ৭ 

৫) মুস্তাফা সেলিম, নকল যুদ্ধ, বারবার পাল্টে যাই, সৈকত প্রকাশনী, 
আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- মার্চ ২০২৩, পৃ: ১০ 

৬)এ, পৃ: ১০ 

৭) দাশ বিশ্বাস পীযুষকান্তি (সম্পাদনা), আমার আওয়াজগুলি, পাখি সব করে 
রব, দশম বর্ষ, ১২০ সংখ্যা, অক্টোবর ২০২৩, পৃ: ৫৯ 

৮) আপৎকালীন সুড়ঙ্গের ভেতর আমি হাঁটছি, জঠর প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, 
জুলাই ২০২৩, পৃ: ৪৭ 

৯) চক্রবর্তী শন্তু সংকর (সম্পাদনা), অনিশ্চয়তা, জঠর প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, 
সুবল চক্রবর্তী (সম্পাদনা), জুলাই ২০২৩, পৃ: ৫০ 

১০) চক্রবর্তী সুবল (সম্পাদনা), বারবার পাল্টে যায় আমি, জঠর প্রথম বর্ষ, 
প্রথম সংখ্যা, জুলাই ২০২৩, পৃ: ৫১ 

১১) নাথ খশিকেশ (সম্পাদনা), জঙ্গলে, শব্দনীল, ২৬ তম সংখ্যা, পৃ: ২০ 

১২) দাশ বিশ্বাস পীযুষকান্তি (সম্পাদনা), অনন্তকে পাওয়া যাচ্ছে না, পাখি সব 
করে রব, ১১৪ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৩, পৃ: ৪ 

১৩) দাশ বিশ্বাস পীযৃষকান্তি (সম্পাদনা), ছবি, পাখি সব করে রব, ১২৫ 
সংখ্যা, মার্চ ২০২৪, পৃ: ৮ 

১৪) মুস্তাফা সেলিম, বাহান্ন তাসের পর, সোনিক অর্কেস্ট্রা, ধর্মনগর, প্রথম 
প্রকাশ- ১৯৭৮, পৃ: ১০ 

১৫) মুস্তাফা সেলিম, বারবার পাল্টে যাই, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম 
প্রকাশ- মার্চ ২০২৩, পৃ: ১৫ 

১৬) মুস্তাফা সেলিম, মায়াদর্শন, ১৮টি দীর্ঘ কবিতা, সৈকত প্রকাশনী, 
আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- সেপে্টম্বর ২০১৭, পৃ: ১৫ 

১৭) মুস্তাফা সেলিম, এই পাহাড় ঘুম দাঙ্গা প্রেম ও প্রণিপাত, ১৮টি দীর্ঘ 
কবিতা, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ: 
৩১ 

১৮) মুস্তাফা সেলিম, বাহান্ন তাসের পর, সোনিক অর্কেস্ট্রা, ধর্মনগর, প্রথম 
প্রকাশ- ১৯৭৮, পৃ: ১৬ 


গ্রন্থপঞ্জি: 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ১৮ 


সেলিম মুজাফার কবিতায় কাবি সভার বাঁক বদল ও হাংরি প্রভাব শান ভট্াচার্য 

আকর গ্রন্থ: 

১) মুস্তাফা সেলিম, বাহান্ন তাসের পর, সোনিক অর্কে্ট্রা, ধর্মনগর, প্রথম 
প্রকাশ- ১৯৭৮। 

২) মুস্তাফা সেলিম, ছোরার বদলে একদিন, ক্ষুধার্ত-স্বকাল, কলকাতা-৯২, 
প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪। 

৩) মুস্তাফা সেলিম, ইতি জঙ্গল কাহিনি, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, 
প্রথম প্রকাশ- আগরতলা বইমেলা ২০০৯। 

৪) মুস্তাফা সেলিম, দেবতার অনুরোধে, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম 
প্রকাশ- জানুয়ারী ২০০৩। 

৫) মুস্তাফা সেলিম, শ্রেষ্ঠ কবিতা, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম 
প্রকাশ- আগরতলা বইমেলা ২০১১। 

৬) মুস্তাফা সেলিম, ভাষাশহিদ স্টেশনের দিকে একটি আহত ট্রেন, অক্ষর 
পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১৪। 

৭) মুস্তাফা সেলিম, ১৮টি দীর্ঘ কবিতা, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম 
প্রকাশ- সেপ্ম্বর ২০১৭। 

৮) মুস্তাফা সেলিম, একদিন যে-কোনোদিন, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, 
প্রথম প্রকাশ- আগরতলা পুস্তকমেলা, ডিসেম্বর ২০১৯ । 

৯) মুস্তাফা সেলিম, বারবার পাল্টে যাই, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম 
প্রকাশ- মার্চ ২০২৩। 

সহায়ক গ্রহ: 

১) দে তমালশেখর, সেলিম মুস্তাফার কবিতা-জগৎ, সাক্ষাৎকার, নীহারিকা 
পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ২০২২। 

২) চক্রবর্তী অভিজিৎ, ত্রিপুরায় বাংলা কবিতা, নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম 
প্রকাশ- আগরতলা বইমেলা ২০১৭। 

৩) শক্তিপদ, জাফর, সেলিম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, তমাল শেখর দে, স্রোত 
প্রকাশনা কুমারঘাট, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৯। 

৪) একটি অদৃশ্য তাস এবং সেলিম, মুনমুন দেব, নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম 
প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০২২। 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ১৯ 


সেলিম মুভাফার কবিতায় কাবি সভার বাঁক বদল ও হাংরি প্রভাব শাভন ভার 

৫) পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ব ও সাহিত্যভাবনা, নবেন্দু সেন (সম্পাদনা), ড্যান্স 
পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- মে ২০০১৯। 

৬) সাহিত্য প্রকরণ, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, 
সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ - ১ বৈশাখ ১৪২৯। 

৭) মুখোমুখি মলয় রায় চৌধুরী, সাক্ষাৎকার- গোবিন্দ ধর, স্রোত প্রকাশনা 
কুমারঘাট, প্রথম সংস্করণ- ফেব্রুয়ারি ২০২২। 


সাহিত্যপত্র: 

১) পাখি সব করে রব, দশম বর্ষ, ১২০ সংখ্যা, অক্টোবর ২০২৩, পীযুষকান্তি 
দাস বিশ্বাস (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা। 

২) পাখি সব করে রব, ১১৪ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৩, পীযুষকান্তি দাস বিশ্বাস 
(সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা। 

৩) পাখি সব করে রব, ১২৫ সংখ্যা, মার্চ ২০২৪, পীযুষকান্তি দাস বিশ্বাস 
(সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা। 

৪) শব্দনীল, ২৫ তম সংখ্যা, একুশে মার্চ ২০২৩, পয়েন্টস ইউনিট, খষিকেশ 
নাথ (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা। 

৫) শব্দনীল, ২৬ তম সংখ্যা, একুশে মার্চ ২০২৪, পয়েন্টস ইউনিট, খষিকেশ 
নাথ (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা। 

৬) জঠর, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৩, (কথা ও কবিতায় 
সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের সাহিত্য পত্র), সুবল চক্রবর্তী (সম্পাদনা), 
ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা। 

৭) জঠর, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০২৩, (কথা ও কবিতায় সাপ্তাহিক 
সাহিত্য আসরের সাহিত্য পত্র) , শল্তু শংকর চক্রবর্তী (সম্পাদনা), ধর্মনগর 
উত্তর ত্রিপুরা। 

৮) জঠর, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৪, (কথা ও কবিতায় 
সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের সাহিত্য পত্র), মধুমিতা ভট্টাচার্য (সম্পাদনা), 
ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা। 

অভিধান : 

১) বাংলা একাডেমি বানান অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য একাডেমি, পুনঃমুদ্রণ 
২০০৯। 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ২০ 
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09019501116 517761716০9. 10 56118141717, 1116 5%1776716 0০04 
61710091125 1116 71051 761712112016 1709811-_1706171/ 15 70171 0 
16961711011, 7 1010990171111. 

1716 60171177120 1709110/ 10 1116 11811 017 1711117, 11114171171711712 2 1706115 
1116. 4991110717111/, 11676 716 50116 1411170/1151120 1702715 111 115 
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ংলা কবিতায় অচিভ্কৃমার সেনগগ্ডের কাবিভাবনার... দেবগরসাদ গোক্ামী 


[710110917717111/. 1716 1671101 1708170 81017 117167 10 01111 59156 ০7 
1411109111111/ 10 136112211 11161711476. 416 17171 11716, 136111711 1706111/ 005 
11279111/ 11710211067 101/ 1২71711101717/511711 2110 19207111011207717, 0011101 
11706 11 01171167111716 10 07671017662 90171 11111" 0017117171106. 1116 171101 
17041) 17711017110 171711717111201 711 017170311101171 76171101151111 01111 
170111017717111172016, 01710117151 90019611110 7 76517920011 
700100016921716111. 4101111117/10417171 58711141717 0975 4 17107160107 17115 
17711, 2111611118 136711/11 1709911/ 01111 1116 17101111560 21500901112 
11600 00710. 

171 1115 67111 090110 1115 1706171/ 0775 01777067126 171 7017171111015117, 
12176111011 22717151 1২70171017112111, 7710. 521111111611171111/. 17100067961, 
100027725 1116 8710 01 1115 077667, 111617129 01 0504-00911501005711955 7110 
51711110121 70771611595 611167697. 11115 ০01150101511699 1170 06611 171611111 
1115 2711161 1706171/. 7//6 586 ॥ 27721171 960910171716111 01 1119 09116 17 
0০99 51711111890171 1112 1706171 "481711117 5147701," 0011101 020017165 171016 
17101101710 171 "01117171711. 136 8207165520 1712 00177117169 
12171101151111) 17210)9611171211 2110 0091 -_ 00171 11161471111 211 015171106 _ 
1117011611 1115 767525. 

1116 170915 01712 171101 1761102 617117101/0 7126111011 2112 10117111101571 
79 11162101715 10 00710911111 10675. 61, 0911116 401117110//10417171 
5911201717 0075 17711 01 11115 677, 116 0011010081 1115 170110 101477161/ 71101 
09111 1২711 (1909), 11 01111 49111 (00751111)). 4810712 11119 17711, 116 
617161260 75 7. 50111717/ 17706127, 17165211111 11117156111411171611/ 2111751 
711 810901121 ০1515. 


“প্রেমে যার শুরু, বিশ্বব্যাপী সংশ্লেষে তার ব্যাপ্তি। এই সমস্ত বিধৃতির 
সংকল্প আর শোভাযাত্রাই তাঁর কাব্যপ্রবাহ। সমস্ত বিধৃতি শব্দটি তাঁরই 
কবিকর্মের লক্ষবাচক।”১ 


অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা সম্পর্কে এভাবেই প্রশংসার বাণী 
উচ্চারিত করেছিলেন হরপ্রসাদ মিত্র। আসলে কবিতার উৎকর্ষ যাচাই করা 
কঠিন কাজ। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত রুচি আছে। এক একজন কবি, এক এক 
রকমের মাপকাঠি ব্যবহার করেন। আমি মনে করি সংগীত, আবেগ, চিত্রকল্প, 
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মনন_- এইসব পরম রহস্যের আশ্চর্য অন্বয় যাঁদের কবিতায় পাই, কবিদের 
মধ্যে তাঁরাই আমার প্রিয়তম। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এরকমই একজন কবি। 


অচিন্ত্যকূমার তখন সাউথ সুবাবর্ণ কলেজের ছাত্র। বন্ধু হিসেবে 
নির্বাচন করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। কাকতালীয় ভাবে বলা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র 
ও অচিন্ত্যকুমার যে সময় থেকে “বন্ধুত্ব নামক শব্দে জোড়া লেগেছে, সেই 
সময় থেকেই অচিন্ত্যকূমারের সাহিত্য লেখার হাতেখড়ি। সেই সময়ে ক্লাসের 
বাংলার পর্ডিতমশাই এই দুজনের উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন, অচিন্ত্যকুমার 
সেনগুপ্ত তা আমাদের জানাচ্ছেন এভাবে_ 


“বাংলার রচনা-ক্লাসে তিনি অনায়াসে চিহ্িত করলেন আমাদের 
দুজনকে। যা লিখে আনি তাই উচ্ছসিত প্রশংসা করেন এবং আরো 
লেখবার জন্যে প্রবল প্ররোচনা দেন।”২ 


অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা রচনার শুরুর সময়টা অন্যান্য কবি 
সাহিত্যিকদের থেকে আলাদা রকমের। কবিতা তাঁর কাছে আত্মপ্রত্যয়ের। 
কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ১৯৭৪ খিস্টাব্দে তাঁর পরম আত্মীয় 
দেবযানীকে একটি চিঠিতে বলেছিলেন__ 
“এ কী অলৌকিক জাগরণ-কবিতার জাগরণ, আর পৃথিবীতে কবিতাই 
তো একমাত্র অলৌকিক। পরমতম যে ঈশ্বর_সেও তো আশ্চর্যতম 
কবিতা।” 


যাই হোক, এই বিস্ময়ের যাত্রাপথ নিয়ে কবিতা তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল 
রসের, বশের এবং আবেগের সংমিশ্রণ। শেষ জীবনে স্বয়ং ঠাকুর শ্রী শ্রী 
রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সান্নিধ্য তাঁকে আরো পরিণত করেছিল। কবিতা সম্পর্কে তাঁর 
উপলব্ধি হল__ 
“একটা তৈল ক্রিপ্ধ পলতেতে আগুনকে বন্দী করতে পারলেই সে 
মসৃণ দীপশিখা হয়ে ওঠে, নইলে হয় সে স্ফুলিঙ্গ, নয় সে দাবানল। 
দীপশিখাটিই কবিতা।”* 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ১৩ 


বাংলা কাবিতায় অচিভ্যকুমার সেনওগের কাবিভাবনার... দেবপ্রসাদ গোামী 


অর্থাৎ একটি মৃদু প্রবাহ একই দৃষ্টিতে, একই ভঙ্গিতে, একই উচ্চতায়, একই 
মসৃণতায় প্রবাহিত হলে তা কবিতার দাবি তৈরি করে। তাই কবিতা সম্পর্কে 
তাঁর মত এভাবে ব্যক্ত হয়েছে 


“কবিতা হচ্ছে একটা প্রকাশ, প্রস্ফুটন। অন্তরের ভাবকে রসে ভ্বাল 
দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা। ছন্দ বা মিল, যতি বা ঝংকার-__ 
এ সব বসন-ভূষণ মাত্র, প্রাণবন্ত নয়। বৃক্ষের বন্ধল-পল্লব মাত্র, নয় 
পুষ্পবস্ত, প্রাণের আসল দীপ্তিটি চর্মে নয়, চক্ষে। দেখ কতদূর পর্যন্ত 
সে তাকায়, অন্তরের কোন সুগহন অন্ধকার পর্যন্ত। দেখ একটি চকিত 
নেত্রপাতে কোন অতলতলের অন্ধকারকে তা আলোকিত করেণ।* 


কবিতা সম্পর্কে এই বর্ণনা আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, কবিতা তাঁর 
কাছে একটা প্রদীপের মত, একটা প্রতীকের মত। সেখানে বসন-ভূষণ-বন্ধল 
ইত্যাদি উপলক্ষ্য মাত্র। পুষ্পরাশি হলো কবিতা যা অন্তরের অতল গহ্বর থেকে 
উঠে আসে। যাকে অন্তরের গভীর বস্তু দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। অর্থাৎ 
কবিকে তৈরি হতে হবে কবিতা রচনার জন্য। কবি মনের চকিত নেত্রপাতে যার 
জন্ম, সেই কবি সম্পর্কে তিনি আমাদের জানিয়েছেন_ 


“শুধু গম্য বা গ্রাহ্যকে নিয়ে থাকলেই চলবে না, যেতে হবে গোপনের 
মেশাতে হবে চিরন্তন। যা ইদানীন্তন তা হচ্ছে সংবাদ, যা চিরন্তন তাই 
সত্য। আর সাহিত্য শুধু সংবাদ নয়, শুধু সত্য নয়- দুয়ে মিলে 
সাহিত্য হচ্ছে সত্যের সংবাদ। এই সত্যের সংবাদটি যিনি সুন্দরের 
থালায় পরিবেশন করেন তিনি কবি।” 


অচিন্ত্যকূমার এমনই একজন কবি। তাঁর কবিজীবন প্রায় ৪৫ বছর। 
অচিন্ত্যকুমারের দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৮ টি। কিন্তু 
কাব্যগ্রন্থ আকারে প্রকাশের বাইরেও তাঁর লেখা একাধিক কবিতা রয়েছে। 
যেগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রচুর অপ্রকাশিত রয়েছে। 
সেই প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতাগ্তলোকে তিনি তাঁর “সমগ্র কবিতা গ্রন্থের 
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বাংলা কাবিতায় অচিভ্ঠকুমার সেনওগের কাবিভাবনার... দেবপ্রসাদ গোকামী 


কাব্যগ্রন্থগুলি হল__ ১) “অমাবস্যা” প্রকাশকাল ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২) “আমরা”, 
প্রকাশকাল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ৩) প্রিয়া ও পৃথিবী”, প্রকাশকাল ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ৪) 
নীল আকাশ”, প্রকাশকাল ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, ৫) “আজন্ম সুরভি” প্রকাশকাল 
১৩৭২ বঙ্গাব্দ, ৬) “পুব পশ্চিম” প্রকাশকাল ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, ৭) উত্তরায়ণ”, 
প্রকাশকাল ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, ৮) “শেষ স্বাক্ষর” প্রকাশকাল ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ। 
এছাড়াও তাঁর কবিতার সেই পাঁচটি পর্ব হলো-_ 
১) "পূর্ববর্তী কবিতা", ২) “সমসাময়িক কবিতা”, ৩) “মধ্যবর্তী কবিতা”, ৪) 
“অন্তর্বতী কবিতা” 
৫) “সমীপবর্তী কবিতাণ। 
সেই শক্তি যদি কিছু পরিমাণে আত্মবিস্মৃত হত তবে ভালো হতো। 
রচনার যে বিশিষ্টতা বাহ্যিক, তোমার পক্ষে তার প্রয়োজন ছিল না। 
যারা অল্পশক্তি তারাই রচনায় নতুনত্ব ঘটাতে চায়_ চোখ ভোলাবার 
জন্যে। কিন্তু যখন তোমার প্রতিভা আছে তুমি চোখ ভোলাবে কেন, 
মন ভোলাবে।”? 


এভাবেই একটি চিঠিতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সম্পর্কে জানিয়েছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ। এই রবীন্দ্র উচ্চারণ তাঁকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। 
এইপর্বের কয়েকজন কবি, সাহিত্যিকরা। 


কবিতা কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যচর্চার অন্যতম প্রধান ফসল। যৌবনের জয়ধক্্বা 
উড়িয়ে এক সময় বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছিল “সবুজপত্র” এই চিন্তাভাবনার 
আধুনিকীকরণ ঘটিয়ে পরবর্তীতে এলো “কল্লোল”। কবিতায় আনতে 
চেয়েছিলেন বুদ্ধিমার্জিত, মননপ্রধান মনোভঙ্গি। যেখানে বাস্তবতা অধিক 
পরিমাণে ফুটে ওঠে কবিতার শরীরে। যাতে বলা যায় শুধু 10) নয়, সঙ্গে 
চাই [২০৪5০॥. অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আধুনিক বাংলা কবিতার সুত্রপাত “কল্লোল? 
গোষ্ঠীর হাতেই। এ বিষয়ে বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 
গুরুতৃপূর্ণ মন্তব্য হল- 
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“আজিকার দিনে বাংলা কবিতার যে অংশটিকে আধুনিক বাংলা কবিতা 
বলা হয়ে থাকে তার শুরু “কল্লোল” এর যুগে, একটি তরুণ কবিগোষ্ঠী 
রবীন্দ্র কাব্য ও রবীন্দ্র কাব্যের প্রভাবপুষ্ট কবিতার থেকে স্বতন্ত্র ধরনের 
কাব্য সৃষ্টিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।”” 


ংলা কাব্যের সমগ্রটা জুড়ে তখন আছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সময়ের অন্যান্য 
কবিরা রবীন্দ্রনাথের আলোয় আলোকিত। অর্থাৎ স্বকীয়তা তথা মৌলিকতার 
গান। রবীন্দ্র প্রতিভার সর্বব্যাপী প্রভাব তাঁদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেখান 
থেকে বেরিয়ে যেতে না পারলে আধুনিক বাংলা কবিতার মুক্তি সম্ভব নয়; তা 
শুধু রবীন্দ্র কাব্যের চর্বিতচর্বণ হয়ে থাকবে। 


এঁদের লক্ষ্য ছিল অভিন্নতা। নতুন ঘরানা তৈরি করা। একদিকে রবি 
ঠাকুরের কবিতার আকর্ষণ, আর অন্যদিকে ভিন্ন বিষয়বস্তু এবং নতুন নতুন 
প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী কাব্য রচনার তাগিদ-_ এই নতুন আঙ্গিকের দ্বন্দে 
তখনকার কবিদের মধ্যে জেগে উঠেছিল ভিন্ন ভিন্ন সুর। এই পটভূমিকায় 
আবির্ভূত হয়েছিলেন নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার 
সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখেরা। এ 
প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন- 


“যাকে কল্লোল যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে 
বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ ।”৯ 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কল্লোল গোষ্ঠীর সম্পর্ক প্রথমত বিরোধিতার এবং 
পরবর্তীতে বন্দনার। সেই সময়ের বাংলা সাহিত্যের ধারক ও বাহক ছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ। ষোলআনা নেতৃত্ব ছিল তাঁর। কলোচ্ছাসের সেই ধাপে দানা বাঁধছে 
আবেগ ও উদ্দীপনা। শরীরের মজ্জায় বয়ে চলেছে যৌবনের উন্মাদনা। আনন্দ 
নয়; দুঃখ, দারিদ্র্য, বেদনা, হতাশা সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। 
একালের সাহিত্যের এটাই যুগলক্ষণ হিসাবে পরিগণিত হল। এই দাবি প্রথম 
ধ্বনিত হল “কল্োলে"র পাতায়। অর্থাৎ রবীন্দ্র জীবনভাবনা থেকে সরে 
আসবার চেষ্টা ছিল সেই সময়ের কবি, সাহিত্যিকদের। চেষ্টা ছিল স্বতন্ত্র হয়ে 
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ওঠার। চেষ্টা ছিল নতুন পথ আবিষ্কারের। এর জন্য প্রয়োজন ছিল বলিষ্ঠ 
আকুতির। এই সময়ের তরুণ লেখকরা রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে, পেরিয়ে চলে 
যেতে চেয়েছেন অনেক দূরে। 


“কল্লোল” কেন্দ্রিক কবিদের কাব্যকৃতি ছিল যুগচিহিতি। ছিল যুগকে, 
যুগের যন্ত্রণাকে রূপ দেয়ার আকুতি। এই আকুতিকে ধারণ করে আছে এই 
সময়ের সাহিত্য। সেই যুগের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্য ছিল তাঁদের। 
অর্থাৎ রবীন্দ্রযুগকে অতিক্রম করার ইচ্ছে ছিল প্রবল। কিন্তু অচিন্ত্যকুমার 
সেনগুপ্তের প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা অসন্ভব। 
রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন ব্যাপার। কিন্তু কল্লোলে” যখন তিনি যুক্ত 
হলেন, ত তখন থেকেই তিনি নতুন গতি তথা মোড় পেলেন। তাঁর কাব্যাদর্শের 
মূল কথা হয়ে গেল রবীন্দ্র বিরোধিতা। ওই বিরোধ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও 
তিনি নিজেকে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টায় রত ছিলেন আর এই প্রসঙ্গ 
ধরেই ড. সুকুমার সেন তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “সমসাময়িকদের মধ্যে 
অচিন্ত্যকুমার মুখ্য কবি।”১ 


১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলো “কল্লোল পত্রিকা”। কল্লোলের সেই 
বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে, রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে, প্রচলিত মূল্যবোধের 
বিরুদ্ধে, যে ভাবনা, যে সৌন্দর্য মানুষকে হ্িতাবস্থা দিয়েছে তার বিরুদ্ধে। 
একটা মোচড় দেবার চেষ্টায় তাঁরা সবসময় ভাবিত। ১৯২৭ খিস্টাব্দে এই 
বিরোধিতা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ হাজির করলো যে, 
রবীন্দ্র সাহিত্যে নেই আধুনিকতা। নেই বাস্তবতার চিহ্ৃ। একদিন যা ছিল 
রবীন্দ্রবিরোধিতা তা হল রবীন্দ্রবন্দনা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই পথের 
পথিক। তাঁর প্রথম কবিজীবনে রবীন্দ্রভাবনাকে অতিক্রমণ করার উচ্ছ্বাস দেখা 
গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশ পেয়েছিল রবীন্দ্রবরণে আগ্রহ_ এই 
দ্বান্দিকতা তাঁর কবিভাবনাকে স্বকীয়তা তথা নিজস্বতার পরিচয় দান করেছে। 
এক্ষেত্রে তাঁর 'নীল আকাশ” কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা স্মরণে আসে সেখানে 
তিনি বলেছেন__ 

“ছোট ঘরে সন্ধ্যাবেলা তাই সব বসেছি বন্ধুরা 
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আলোকিত হয় নাই প্রত্যহের জৈব সমস্যারা 
চেতনায় একা তুমি, দলবদ্ধ নহ্‌ একত্রিক' (রবীন্দ্রনাথ) 


এই কবিতার বিষয় রবীন্দ্রনাথ নয়। এখানে তিনি দেখিয়েছেন 
একত্রিকতার পথে চলতে চলতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কত আন্তরিকভাবে 
একক হয়ে গিয়েছেন। নিজেকে আলাদা করে দেখানোর বিষয়টাই তার কাছে 
বড় হয়ে উঠেছে। সেখানে অচিন্ত্যকুমার হেঁটেছেন একক মাত্রিকতার পথে। 
অপর দিক থেকে বলা যায়, আধুনিক কবিদের যে গোত্র; সেখান থেকে তিনি 
বিচ্ছিনন। প্রমথ চৌধুরী এ বিষয়ে যা বলেছেন, তা অচিন্ত্যকুমার নিজে 
জানাচ্ছেন আমাদের এইভাবে- 

“এমনভাবে লিখে যাবে তোমার সামনে আর কেউ দ্বিতীয় লেখক 

নেই। কেউ তোমার পথ বন্ধ করে বসে থাকেনি। লেখকের সংসারে 

তুমি একা, তুমি অভিনব। ... তোমার পথের তুমিই একমাত্র পথকার। 

সে তোমারই একলার পথ। যতই দল বাঁধো প্রত্যেকে তোমরা 

একা।”১১ 


অর্থাৎ আমি আছি_ আমি পৃথক এক ব্যক্তি, আমার বক্তব্য আমারই, আমার 
কণ্ঠস্বর আমারই, আমার ভাবনা চেতনা আমারই- এই ধরনের পৃথক পৃথক 
বোধ নিয়েই প্রত্যেক কবিকে, শিল্পীকে এগিয়ে যেতে হয়। এ তাঁর রক্তের 
টান থেকে উঠে আসা সাহিত্য তাঁর ভিতরে অতীত ও সমসময়ের দ্বন্দ চলতে 
থাকে প্রতিনিয়ত। অচিন্ত্যকুমার মর্মে মর্মে কবি। এই মর্ম চেতনার ইজিতে 
তিনি রোমান্টিক কবি। সেই সময়কালে রবীন্দ্প্রবর্তিত যে রোমান্টিকতা, বাংলা 
সাহিত্যে জোয়ার এনেছিল তাকে প্রতিরোধ জানালেন তিনি। নিজের গতিপথে 
তিনি নতুন রোমান্টিকতাকে আহ্বান জানালেন। তিনি যথেষ্ট পরিমাণে 
“আধুনিক মনস্ক' নন_ এ অভিযোগ বারবার তাঁর বিরুদ্ধে এসেছে। হ্যাঁ, 
এখানে তাঁর সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে 
দেশকালের পটভূমিকায় বাংলা কাব্যের যে আঁকাবাঁকা পথ, সেখানে তিনি 
স্বতন্ত্র কোন পরিচয় দিতে পারেননি, এমন অভিযোগ সত্য নয়। কিন্তু তিনি 
বিদ্রোহের কবি, তিনি বিরুদ্ধতার কবি, তিনি অভিনবত্তের কবি। একটি কবিতায় 
তিনি লিখেছেন__ 
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মৃন্ময় দেহের পাত্রে পান করি তপ্ত তিক্ত প্রাণ 
গাব আজ আনন্দের গান। 
বিশ্বের অমৃত রস যে আনন্দে করিয়া মন্থন 
লভিয়াছে নারী তার মুখোদ্বেল তপ্ত পূর্ণ স্তন... 
যে আনন্দে আন্দোলিত সুগন্ধ নন্দিত স্সিদ্ধ চুম্বন তৃষ্ণায় 
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গে, অপাঙ্গে, জজ্ঘায়, 
লীলায়িত কটি তটে ললাটে ও কটু ভ্রকুটিতে 


অচিন্ত্যকুমারের এই অপকট উদ্দামতা সেই সময়ের রক্ষণশীল গোষ্ঠীর 
পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এই স্তবকবন্ধ, এই শব্দ ব্যবহার, এই 
চিত্রকল্প নির্মাণ সত্যিই অভিনব। এই অনুশীলন রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরবর্তী 
থাকার জন্য সম্ভব হয়েছে। এই নতুন পথের অভিযাত্রীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দূরদর্শী অভিমত দিয়েছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা 
একটি চিঠিতে- 

যেসব লেখক বে-আক্র লেখা লিখেছে তাঁদের কারো কারো 

রচনাশক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, 

সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো। যেটা প্রশংসার যোগ্য তাকে 

প্রশংসা করলে তাতে নিন্দা করবার অনিন্দনীয় অধিকার পাওয়া 

যায়।”১২ 
রবীন্দ্রনাথ চিরকাল কল্লোলীয় লেখকদের বে-আক্রতার রচনার যেমন নিন্দা 
করেছেন। আবার অচিন্ত্যকুমারের প্রতিভাকে স্বীকার করে তিনি একটি চিঠিতে 
জানাচ্ছেন 

“তোমার কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র্য দেখে আমি মনে মনে 

তোমার প্রশংসা করেছি।”৯ 
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কবি অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এক নতুন জগত আবিষ্কারের প্রতিশ্রুতি 
নিয়ে বাংলা কাব্যজগতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। নেমে এলেন কল্পনালোক 
থেকেও। প্রবেশ করলেন জীবনাশ্রিত প্রকাশের বাস্তব ভূমিতে। আর সেখান 
থেকেই বাংলা কাব্যের জগতকে আবিষ্কার করলেন তিনি। বাস্তব প্রেক্ষাপটকে 
আঁকতে গিয়ে তাঁর প্রয়োজন হলো নানান আকাঁড়া শব্দের। এ বিষয়ে তাঁর 
অনেকদিনের সহযোগী সাহিত্যিক বন্ধু জানাচ্ছেন_ 


নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টিতে অচিত্ত্যকূমার বরাবরই পারদশী। ব্যকরণশুদ্ধ 
তাকে তারিফ করতো এবং অপ্রকাশ্যে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হতো।.... 
আবার বলি শব্দের সুব্যবহারে সম্ভবত তিনি অদ্বিতীয়। বাংলা শব্দের 
তিনি সুদক্ষ ক্রিয়াবিদ।”১ 


তবে হালকা শব্দের চেয়ে গন্তীর, তৎসম শব্দের দিকেই তাঁর রুচির গতির 
বদল ঘটেছে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। যেমন “কে মোরে চিনিতে পারে" এই 
কবিতায় ব্যবহৃত “কোথা মোর অখগ্মণ্ডন” এই পদত্রয়ী আবার 'প্রিয়া ও পৃথিবী” 
কবিতায় উল্লেখিত “স্ফুরত্প্রবাল ওষ্ঠে" শব্দটি উল্লেখযোগ্য। “মাতৃত্তোত্র” 
কবিতায় ব্যবহৃত “অবাক গোচর' শব্দটি তাৎপর্ষপূর্ণ। শব্দ ব্যবহারে চমক তৈরি 
করতে চেয়েছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । এ বিষয়ে বলা যায়_ 
দিকেই তাঁর ঝৌঁক বেশি দেখা যায়।”১ 
এই লেখার প্রায় আরো চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে। তখন তিনি আরো পরিণত। 
এই পরিণত মন যা লিখেছে সেখানে সোজাসুজি শব্দের কথা উঠে এসেছে। 
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিজীবনের পরিধি প্রায় পঞ্চাশ বছর। দীর্ঘ 
এই পাঁচ দশক ধরে অচিন্ত্যকুমারের কৰি মানসিকতা তথা কাব্যচর্চা সবসময় 
একই সারণি ধরে অগ্রসর হয়েছে, তা নয়। সেই পর্বে তাঁর কবিসত্তায় এসেছে 
বৈচিত্র্য, ঘটেছে রূপান্তর। এই রূপান্তরের ইঙ্গিত বর্ণিত হয়েছে এভাবে_ 
“আবার এও ঠিক কেন্দ্রীয় একটি চরিত্রও রচিত হয়েছে__ যা থেকে 
অচিন্ত্যকূমারের কবিসত্তা আমরা ছেঁকে তুলতে পারি। সেই সততায় প্রেম 
ও দেশপ্রেম, বিদ্রোহ ও সমর্পণ, কর্ম ও মরমী বোধ বিমিশ্র। 
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অচিন্ত্যকুমারের কবিসত্তায় অন্তঃসংকট আছে, একরৈখিক কবি নন 
তিনি। ত্রিশের বুদ্ধিবাদী দলের সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্কু 
দে'র তিনি কেউ নন। রবীন্দ্রনাথ_নজরুল_ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 
মতোই তিনি হৃদয়ের পথের পথিক। তবে সে পথ একেবারে সরল ও 
সংঘর্ষবিহীন নয়।”১৬ 
তাঁর কবিতা হল তাঁরই সুরচিত সীলমোহর স্বাক্ষরিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি কবিকে 
কবির নিজস্ব গতিপথকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে_ যা মৌলিকতার ইঙ্গিত বহন 
করে। দীর্ঘ 'আত্মআবিষ্কারের” মধ্য দিয়ে এই স্বকীয়তাকে স্থাপন করতে 
হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এ বিষয়ে ভিন্ন পথের পথিক। তাঁর 
শেষজীবনের কাব্যগুলোতে ফুটে উঠেছে চরম আধ্যাআ্যভাবনা তথা এরশ্বরিক 
চেতনা। এ বিষয়ে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলছেন__ 
“অচিন্ত্যর মতো সংশয়বাদী ও সীনিক যে একজন পরমভক্ত হয়ে 
উঠবেন এটা কিন্তু আমি কোনদিন কল্পনা করিনি। একবার লক্ষ্য করি 
যে, তিনি প্ল্যানচেট নিয়ে মেতে উঠেছেন। বলতেন একটু এগিয়ে 
থাকতে। এগোতে এগোতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন। 
লোকে বলতো ওটা একটা চাল। কিন্তু অচিন্ত্যকে দেখে শুনে ও তাঁর 
কথা শুনে আমার প্রত্যয় হয় যে, তিনি সত্যিই সাধনমর্ণে অগ্রসর 
হয়েছেন। তাঁর স্বভাবই এই যে, তিনি যখন যেটা ধরবেন সেটা শক্ত 
মুঠোয় ধরবেন। তা সে সাহিত্যই হোক্‌, আর ধর্মই হোক।”১? 
এটাই বৈচিত্র্যসাধক অচিন্ত্যকুমারের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা একপ্রকার 
প্রবণতা। এই কথাগুলি তাঁর কবিকৃতির স্বকীয়তাকে বহন করছে। আমরা যাকে 
“শ্রান্ত এষণা” বলি-_ তারই অপর নাম “অতন্দ্র সক্রিয়তা”, তাকেই এককথায় 
বলা যায় শক্ত মুঠোয় ধরা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মনে এই উপলব্ধি 
এসেছিল সেই ছাত্রজীবনে বাংলার পন্ডিত মহাশয়ের কথায়। এইভাবেই 
বাংলার কবিদের মিছিলে তিনি এককভাবে নিজের পথ তৈরি করে 
নিয়েছিলেন। 
অচিন্ত্যকুমারের রবীন্দ্র বিরোধিতা আবার পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথকে 
গ্রহণ_ এই ঘটনা সেই সময়ের অন্যান্য কৰি অর্থাৎ যাঁরা “রবীন্দ্রানুসারী 
কবিসমাজ' বলে পরিচিত তাঁদের মতো নয়। রবীন্দ্র অনুসারী কবিরা বেছে 
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নিয়েছিলেন আত্মনিবেদনের পথ। মৌলিকতা প্রকাশের পথ তাদের আয়ন্তে 
ছিল না। কিন্তু অচিত্ত্যকুমার বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্লিত করেছেন নিজস্ব প্রত্যয়ে, 
অগ্রসর হবার সংকল্প নিয়ে। অচিন্ত্যকূমারের এই লোকায়ত রোমান্টিক চেতনা 
প্রথমত দেহগত বৃত্তলগ্ন হয়ে শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক বা ঈশ্বর শ্রীতিতে 
রূপান্তরিত হয়েছে, যা বিশ শতকের ত্রিশের ও চল্লিশের দশকের আর কোনো 
কবির মধ্যে এত ব্যাপক আকারে দেখা যায়নি। এই পরিবর্তন তাঁর 
জীবনবোধের রূপান্তরের কারণে হয়েছে বলা যায়। এখানেও তাঁর মৌলিকতা 
ধরা পড়ে। 
মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে ঈশ্বরচেতনা। অচিন্ত্যকুমার এই পথের পথিক হওয়ার 
নেপথ্যে রবীন্দ্র প্রভাব ও প্রেরণা কাজ করেছে বলা যায়। তাঁর কাব্যের 
উত্তরপর্বে এই ঈশ্বরবিশ্বাস আকস্মিক নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও একটি 
বিশেষ সময়ে তথা পর্বে ঈশ্বরমুখীনতার আভাস দেখা গিয়েছিল। কিন্তু 
জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরবর্তীতে তাই তিনি সহজ কবিতার ক্ষেত্রে নেমে 
এসেছিলেন। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে ঈশ্বরচেতনা স্থায়িত্ব লাভ করেছে_ 
যা তাঁকে আধুনিক কবিদের ভিড়ে নিজের মতো করে স্বকীয়তার পরিচয় দান 
করেছে। এ বিষয়ে এক সমালোচক বলেছেন_ 

“তাঁর বাঙময়তার মধ্যে লক্ষ্য করা যেত এশ্বরিক গবেষণার একটি 

নতুন রস, নতুন ব্যাখ্যা, নতুন ব্যঞ্জনা। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছে তাঁর 

ভগবৎ দর্শনবাদ। কিন্তু তাঁর সমকালীন পাগলাদের মধ্যে কেউ সত্যই 

ঝুলে পড়ল কিনা সে খবর পাওয়া যায়নি। তিনি প্রথম ভক্তি ভাসমান 

হলেন।”১৮ 
যদি তাই হয় তবে তাঁর প্রথম জীবনের কবিত্ব সাধনার যুগ থেকেই এই ঘটনার 
সূত্রপাত হয়েছে বলা যায়। সেখানে ঈশ্বরভাবনার বীজ যাকে বলে, তা পাওয়া 
যায়। এই বীজ পরের কাব্যপ্রন্থগুলিতে ক্রমশ অস্কুরোদগম হতে হতে বৃক্ষে 
পরিণত হয়েছে। 

“অমাবস্যা” কাব্যে গুরুত্ব পেয়েছিল জীবননিষিক্ত ভাবনা। প্রিয়া ও 
পৃথিবী” এবং "মধ্যবর্তী কবিতা” পর্বে রোমান্টিক প্রেম, নারী ও জীবনকেন্দ্রিক 
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ভাবনা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এই সময়পর্বে তিনি বললেন “আযুর সমুদ্রে 
মোর দুই চক্ষে মৃত্যু লক্ষণীয়। এই পথ পেরিয়ে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে "নীল আকাশ' 
কাব্যগ্রন্থে এসে তিনি শোনালেন -স্তব্ধতা'র ব্যাখ্যা। 

'আমি শুনতে পাই শুধু স্তবূতা 

ঈশ্বরের প্রবল অট্রহাস্য দিয়ে যা তৈরি, 

যা তৈরি আমার মৃত্যুর উপস্থিতি দিয়ে।' 


পাঠান্তর। এই পর্বে কবি অনায়াসে লিখে চলেছেন ধর্মগুরুদের জীবনভাষ্য। 

আর বিভিন্ন তথ্য ভাবনাকে কাব্যরূপ দেবার অঙ্গীকার ভবানী মুখোপাধ্যায় 

অচিন্ত্যকুমারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন_ 
“একবার জীবনসের সাহিত্য আবার পরমুহুর্তে ভক্তিমার্গে বিচরণ, এই 
দুই বিপরীত পথে বিচরণে কোনরকম অসুবিধা হয় না? মনের দিক 
থেকে? ভাবের দিক থেকে?১* 

এর উত্তরে অচিন্ত্যকূমার সেনগুপ্ত নিজে আমাদের যা জানাচ্ছেন তা এরকম,- 
ভক্তিসাহিত্য যে কী অপার সমুদ্র তা কি বলব। ঠাকুরের জীবনী 
খন্ডে “বীরেশ্বর বিবেকানন্দ? তৃতীয় খণ্ড লিখেছি। ...। “ভগবতী তনু" 
শেষ করেছি। তারপর “করুণাঘন বুদ্ধদেব অনেকখানি লেখা আছে। 
এরপর শীশুখবীষ্ট” নিয়ে লিখব। আমি তো বলেছি দিয়াশলাই ভেলে 
সূর্যকে দেখানো যায় না, কিন্তু গৃহকোণে পুজার প্রদীপটি হয়তো 
জ্বালানো যায়। আমার এই কাজ শুধু সেই দীপ জ্বালানো পূজা, দীপ 
জ্বালানো আরতি। আমার সাধ্য কি লিখি, আমাকে তিনি লিখিয়েছেন, 
আমি অনুভব করেছি সেই শক্তির প্রভাব। আবার এই জীবন থেকে 
জীবে নেমে এসেছি। দুই দিকের দুই প্রান্ত। নর আর নারায়ণে প্রভেদ 
কি? একদিকে মানুষের জয়গান অন্যদিকে দেবতার।২ 

এই উপলব্ধি অনন্তকেন্দ্রিক। এই কাব্যে তিনি একটা ভিন্নধর্মী পথের হদিশ 

পেয়েছিলেন বলা যায়। 
আমরা লক্ষ্য করেছি “আজন্ম সুরভি” কাব্য থেকে যে ইশ্বরবিশ্বাস 

ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছিল, উত্তরায়ণ” কাব্যে এসে সেই অনুভূতি ও 
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দিব্যজীবনের প্রতি আকুতি যেন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। মানুষ ও 
ঈশ্বরের আত্মিকতা, এঁক্য ও দূরত্ব তিনি জেনেছেন। তারই শিল্পায়ন ঘটেছে 
তাঁর শেষের দিকের কাব্যগুলিতে। 

“অচিন্ত্যকুূমারের কবি জীবনের উপান্ত পর্বে মরমীবোধ এবং শরীরী 

বাসনার দ্বন্দ হঠাৎ উদ্ধারিত হয়ে গেছে। মরমী বোধ অচিন্ত্যকুমার 

উত্তীর্ণ হয়েছিলেন একদিনে নয়__ ক্রমশ কিন্তু অচিস্ত্যকুমারের ব্যক্তি 

স্বভাবের সততা ও দৃঢ়তা যেমন সব পর্যায়ে তেমনি অন্তপর্বেও 

ঈশ্বরবিশ্বাস কবির একালের কবিতার কেন্দ্রীয় সুর” 
অতএব বলা যায় তিনি যত বেশি ঈশ্বরমুখী হয়েছেন তত বেশি তাঁর কবিতা 
তত্ব, ভক্তিতে, আধ্যাত্মিক রসে নিষিক্ত হয়েছে। 

আমরা জানি বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব তন্তরের রসভাষ্য। সেখানে 
পদাবলীর আবেদন যেমন সত্য, পাশাপাশি তত্তের বিষয়টিও সমান সত্য। 
অচিন্ত্যকুমারের জীবনতত্ত্ব কাব্যের এই পরিণামে ধর্মগুরু তথা মনীষীদের 
জীবনী লেখার সংকটাপন্ন হলেও, তাঁর সততা তাঁকে অনেকটা রক্ষা করতে 
পেরেছে। শিল্পের নির্মোহ বিচার তাঁর পক্ষে সবসময় যায়নি। এর ফলে তাঁর 
মূল কাব্যদর্শন বেশিরভাগ হলে হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত। এই জটিল, কঠিন পথে 
অচিন্ত্যকুমার একক নির্জন পথিক রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। এটি যেমন তাঁর 
কৃতিত্ব, তেমনি যুগসঙ্কটের বৃত্ত থেকে মুক্তির জন্য তিনি কবিতায় ভক্তিমুখী 
বক্তব্য উপস্থাপন করার কঠিন ব্রত নিয়েছিলেন। সেই সংকল্প তাঁকে 
অনিবার্ষভাবে কল্লোল" গোষ্ঠীর লেখক থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল এবং 
তিনি হয়েছিলেন নিঃসঙ্গ পথের পথিক। এ যেন সমগ্রতার বৃত্ত থেকে অখন্ড 
একাকী চালচিত্রের পিছনে ছুটে চলা। 
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ভারত 


1107911: 951910010701110120196)507911.001 


36061/2: 25.08.2024) /502100990: 26.09.2024) /৬৭1191016 01107: 30.09.2024 
20241116 /50101(5). 00101151120 10 0100915011.711515 21 01081) 80055 810016 01709107200 
8%1106158 (110005://012801450011170115-015/110910525/10/4.0/) 


4১135] 1২40] 

40009101118 £0 65451611112115119111109501711675, 01504551011 011116 1112017/ 01 
[61712 19 7120595771/ 06016 7 20150551011 0 617151617101021/. 1161062191 15 
711 65051671117] 17111105017161 1716 015045590. 1716 02110 251761167106 01 
62051211065 01 71711 171 1115 62151571112 171111095017111/. 176 571/9 11171 1116 
11/171211 0721112 15 1716 01110 1061716 00110 19 /09716 01115 0071 25405167109. 
1111 15 1016 07111/ 17917160010 07711 7510 71/25110715 20141 60911111118. 176 
62071711161 1116 22091691106 01 171711 111 1617107 10 1116 00071. 176 9914 
11171171711 177006929 10041111711 1115 17016111121 01/ 109111 11170001 17110 
1116 00117. 176 019 7101 526 171711 2110 1112 0)0110 58177771611/. 176 5710 
11171111616 19 211 11111171716 72171101151111) 061006611 171211 7110 1116 ০0117. 
1716 1565 2 1181171] 00171170116111 161711 10 06501106 1116 721711011511117 
[61006611717 7710. 1716 090117. 17115 16171 15 11979591111. 1116 171717 
170117056 011711/ 1771761 19 10 2150455 7100 17101921161 29165965 11116 
17100127110 10917121 2112 2517171115 1116 76171107151111) 1761099611 17171 7110 
1116 000110. 
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1621/000775:1321712, 7271, 1//0110, 1)56171, 12019161106, 11170001111295. 


অস্তিবাদীদের মতে “01710105519 [10110 17101565170108%" অর্থাৎ 
সন্তাতত্ব হল জ্ঞানতত্তের আগে। জ্ঞান কাকে বলে? জ্ঞানের সীমা কতদূর? 
ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে জ্ঞানতত্। সত্তাতত্ হল “50167060111 
অর্থাৎ দর্শনের যে শাখায় সত্তা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কান্ট প্রথম 
জ্ঞানতত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন অধিবিদ্যার আগে আমাদের 
জ্ঞানতত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কারণ আমাদের জ্ঞানের সীমা কতদূর 
না জানতে পারলে, অধিবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান আমাদের সম্ভব কিনা তা জানতে 
পারি না। কান্টের পরবর্তীকালে যখন অস্তিবাদীরা এলেন, তারাও স্বীকার 
করেন যে অধিবিদ্যার আগে জ্ঞানতত্তের আলোচনা প্রয়োজন এবং তারা আরো 
বলেন যে জ্ঞানতত্তের আগে সত্তাতত্বের আলোচনা প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হল 
জ্ঞানতত্তের আগে সত্তাতত্তের আলোচনার প্রয়োজন কেন? অস্তিবাদীদের মধ্যে 
হাইডেগার প্রথম বলেন 40791955 15 11101 60 171015651070108%11 
হাইডেগারের মতে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া দরকার সত্তাতত্ব 
(01769195)। 


হাইডেগারের উল্লেখযোগ্য বই হল 718 77 71716। এই বইটিকে 
পরে অনুবাদ করেন 19010281116 এবং [২0১17901। বইটির আসল নাম 
597 7717 291, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 76718 7717 1%16। হাইডেগারের 
দর্শনকে বলা হয় 42711950127 ০ 2১1517০০1 বা 40000108091 
1211510107010919511 তিনি তাঁর দর্শনকে অস্তিত্বের দর্শনও বলেছেন। তিনি 
কিন্তু কখনও নিজে অ্তিবাদ (075156610191197) শব্দটি ব্যবহার করেননি। 
কারণ অস্তিবাদ শব্দটি যেকোনো ধরনের মতবাদকে চিহ্িত করে। তিনি 
বলছেন অস্তিত্বের দর্শনে আমরা এরকম কোন মতবাদকে ব্যবহার করতে পারি 
না। কেউ মনে করতে পারে এখানে কোন মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা 
হয়েছে। কিন্তু হাইডেগার বলছেন আমরা এখানে কোন তত্ব নিয়ে আলোচনা 
করছি না। তিনি বলছেন ব্যক্তির অস্তিত্বের কোন মতবাদ বা ধারণা হয় না। 
অস্তিত্বকে শুধুমাত্র যাপন করতে হয়। যে অস্তিত্বকে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে 
যাপন করে চলে। অস্তিবাদ বলতে বোঝায় অস্তিত্বের একটা কাঠামো। কিন্তু 
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এটা কোন কাঠামো নয়, এটা যাপনের বিষয়। সুতরাং /2১7156911911907' 
কথাটি ব্যবহার না করে তিনি [71199010175 ০67১19117০০! কথাটি ব্যবহার 
করেছেন। অস্তিবাদ তাঁর আলোচ্য বিষয় নয়, অস্তিত্বের দর্শন তাঁ র 
আলোচনার বিষয়। প্রতিভাসতত্বের মূল আলোচ্য বিষয় হল বিষয় 
অভিমুখীনতা। এখানে চেতনা সামনে যা কিছু পায় তাই আলোচ্য বিষয়। এই 
বিষয় অভিমুখীনতার তত্ব কিন্তু হাইডেগারের দর্শনের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য 
করি। হাইডেগারের অস্তিত্বের দর্শনের একটি আলোচ্য বিষয় হল সত্তা 
সম্পর্কিত সমস্যা” (2:0010]7 ০0 0০176)। হাইডেগার তাঁর 86718 7710 
17116 বইটি শুরু করছেন এই সত্তা সম্পর্কিত সমস্যার মধ্যে দিয়ে। 


হাইডেগারের মতে “অস্তিত্ব এমন একটি শব্দ যার শুধুমাত্র মানুষের 
ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। খুব সংকীর্ণ অর্থে এই অস্তিত্ব শব্দটিকে ব্যবহার করা 
যায়। 3812 7717 1716 বইতে তিনি বলছেন একটি গাছ কেবলমাত্র আছে, 
একটি টেবিল কেবলমাত্র আছে, একটি পাথরখণ্ড কেবলমাত্র আছে। কিন্তু 
একমাত্র মানুষই অস্তিত্বশীল হয়। গাছ, টেবিল এরা তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে 
সচেতন নয়। তারা এখানে ওখানে পড়ে থাকে মাত্র। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে 
আমরা এমনটা বলতে পারি না। মানুষ এখানে ওখানে পড়ে আছে আমরা 
কেবলমাত্র এটুকু বলতে পারি না। মানুষই হল একমাত্র সত্তা যে তার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে সচেতন। এই সচেতনতা গাছ, টেবিল, পাথর এগুলোর থাকে না। 
মানুষের মধ্যেই কেবল সচেতন হবার যোগ্যতা রয়েছে। 


হাইডেগার যখন “সত্তা” (9619) শব্দটি ব্যবহার করছেন তখন তিনি 
সেটাকে পরমসত্তা বলছেন না, আবার মানবসত্তাও বলছেন না। তাঁর অস্তিত্বের 
দর্শন শুরু করছেন এই সন্তা সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে। তিনি স্পষ্ট করে 
বলছেন অস্তিত্বের কোন তন্তু বা ধারণা হয় না। অস্তিত্ব হল ব্যক্তির অস্তিত্ব এবং 
তা মূর্ত, আপতিক এবং প্রাত্যহিক। প্রত্যেকের অস্তিত্ব তার নিজের কাছে 
অনন্য। কেননা প্রত্যেকের যাপন আলাদা। অস্তিবাদীরা বলেন যাপনের 
অভিজ্ঞতা প্রত্যেকটা ব্যক্তির আলাদা আলাদা। সে পুরুষ কিংবা নারী বা তৃতীয় 
লিঙ্গের যে কেউ হতে পারে। হাইডেগার ব্যক্তির এই প্রাত্যহিক অস্তিত্বের কথা 
বলেছেন। ব্যক্তির এই অনন্য অস্তিত্ব কিন্তু ব্যক্তির জীবনে প্রথম থেকেই থাকে 
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না। এই অনন্য অস্তিত্ব ব্যক্তিকে অর্জন করতে হয়। তার যাপনের অভিজ্ঞতার 
স্বীকৃতির মাধ্যমে এটাকে অর্জন করে। ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীনতা থাকে। ব্যক্তির 
এই অনন্য অস্তিত্ব, তার যে নিজস্ব সম্ভাবনার স্বীকৃতি তাকে হাইডেগার বলছেন 
যথার্থ অস্তিত্ব (/১0076110 72১05০07০)। আর ব্যক্তি যখন তার অনন্য 
অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, নিজের সম্ভাবনাগুলিকে স্বীকার করে না, নিজস্ব 
স্বাধীনতা থাকে না, তখন তার অস্তিত্বকে হাইডেগার অযথার্থ অস্তিত্ব 
(17901761110 17১05101706)। ব্যক্তির এই অনন্য অস্তিত্বকে স্বীকার করার জন্য 
ব্যক্তিকে এগুলি চর্চা করতে হয়। হাইডেগার বলছেন একমাত্র ব্যক্তি মানুষই 
এই অস্তিত্ব অর্জন করতে পারে। 


হাইডেগার তাঁর 3811 77 1116 বইতে বলছেন যদিও তিনি মানব 
অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চান, তিনি একজন অস্তিবাদী দার্শনিক, তথাপি 
তার দর্শনের শুরুতেই তিনি এই সত্তা বিষয়ে প্রশ্ন তুলছেন। হাইডেগার 
বলছেন তাঁর পূর্বের দার্শনিকেরা ব্যক্তির প্রাত্যহিক অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা 
করেননি। কারণ তারা কেউ দর্শনের মূল সমস্যাটিকে উদ্ভাবন করতে 
পারেননি। যে সমস্যা নিয়ে দর্শনের আলোচনা শুরু হওয়া উচিত সেটি হল 
“সত্তা সম্পর্কিত সমস্যা” (0:010107070110617)। 


হাইডেগার 818 717 1179 বইয়ের প্রারন্তে প্রশ্ন তুলছেন - মানুষ 
কেন প্রশ্ন তোলে? মানুষ কেন অনুসন্ধান করে? মানুষ কেন জানতে চায়? এবং 
মানুষ কেন অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্ন তোলে, অনস্তিত্ব বিষয় নয়। মানুষ কেন কোন 
কিছু করা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, না করা নিয়ে নয়? পৃথিবীর আর কোন সত্তা এগুলি 
নিয়ে প্রশ্ন তোলে না; একমাত্র মানুষই তোলে। হাইডেগার বলছেন প্রশ্ন তোলা 
হল মানুষের একটি মানবিক গুণ। এটা ঈশ্বরের মধ্যেও নেই এবং কোন পশুর 
মধ্যেও নেই। এই প্রশ্ন তোলাটাই মানুষকে অন্যান্য সত্তা থেকে পৃথক করে। 

হাইডেগারের আগে কান্ট বলছেন দর্শনের আলোচনা জ্ঞানতত্ত দিয়ে 
শুরু হওয়া উচিত। মানুষ কতদূর জানতে পারে - এই প্রশ্নটা হওয়া উচিত। 
কান্ট বলছেন 42119107091955 19 108০911% 11101" (0 15161910175 5105। 
অর্থাৎ অধিবিদ্যার আগে জ্ঞানতত্বের আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু হেগেল 
বলছেন জ্ঞানতত্তের আগে অধিবিদ্যার আলোচনা প্রয়োজন। 
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হাইডেগার বলছেন মানুষ আদেও কেন জানতে চায় - সেই প্রশ্নটা আগে 
তোলা উচিত। এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে মানুষের গঠনের মধ্যে। মানুষের 
অস্তিত্ব বা গঠনটা এর জন্য দায়ী। মানুষের প্রাত্যহিক অস্তিত্বের মধ্যে এই 
প্রশ্নটা লুকিয়ে রয়েছে। তবে এখানে তিনি মানুষ বলতে কোন জগত নিরপেক্ষ 
বিশুদ্ধ সত্তাকে বলছেন না। দেকার্ত যখন বলছেন "আমি চিন্তা করি, অতএব 
আমি আছি" তখন তিনি বিশুদ্ধ সত্তাকে স্বীকার করছেন। কিন্তু হাইডেগার 
জাগতিক অস্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের গঠন বা অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সত্তার 
আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন এই সত্তা কোন ঈশ্বর নয়। সত্তাকে তিনি 
৭1091170191” বলছেন। এই সত্তা কোন বিশুদ্ধ চৈতন্য নয়, বিশুদ্ধ বিষয়ী 
নয়, দ্রব্য নয়, গুণ নয়, ধারণা বা শ্রেণী প্রত্যয় নয়, মানব সত্তাও নয়। তিনি 
বলছেন “সত্তা, এমন একটা সত্য যেটাকে স্বীকার করতেই হয়। মানুষের 
জাগতিক অস্তিত্বকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো না, যদি না আমরা সত্তাকে 
বুঝি। তিনি বলছেন তাঁর পূর্বসূরীরা কেউই এই “সত্তা” 036178)কে যথার্থভাবে 
অনুধাবন করতে পারেননি। তিনি বলছেন এই সত্তা হল সত্তাতত্বের 
(07$0198) বিষয়, আর মানুষের অস্তিত্ব এবং মানবসত্তা বিষয়ক প্রশ্ন হল 
সত্তাতাত্তবিক (017101001021)। 


হাইডেগার বলছেন দর্শনের মূল প্রাথমিক বিষয় হল সত্তা বিষয়ক প্রশ্ন 
তিনি বলছেন "মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি প্রাণী” এটা মানুষের পরিচয় নয়। মানুষ প্রশ্ন 
উত্থাপন করে; প্রশ্ন উত্থাপনকারী মানুষই হল মানুষের প্রাথমিক পরিচয়। এই 
প্রশ্ন তোলার বোধ কিন্তু অন্য কোন সত্তার মধ্যে নেই। এই প্রশ্ন তোলাটা 
মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয়। এই প্রশ্নগুলি মানুষকে মানুষের থেকে আলাদা 
করে। এখানে একটা মানুষ মানে একটা শ্রেণি। একজন মানুষের বোধ, প্রশ্ন 
তোলা এগুলি অন্য মানুষের থেকে আলাদা। হাইডেগার বলছেন মানুষ কেন 
প্রশ্ন তোলে? তিনি বলছেন এটা একটা প্রাথমিক জায়গা যেটা দর্শনের মূল 
আলোচ্য বিষয়। হাইডেগার কান্টকে অস্বীকার করছেন না, কিন্তু তিনি বলছেন 
জ্ঞানতত্বের আগে আমাদের সত্তাতাত্তিক অনুসন্ধান নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। 


হাইডেগার বলছেন এই “সত্তা” হল এক ধরনের প্রবণতা, যেটা সবার 
মধ্যে রয়েছে। মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তোলার প্রবণতা থাকে, কারণ মানুষের জন্ম 
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থেকে এক ধরনের হতে চাওয়ার প্রবণতা থাকে। এই “সত্তা” মানে কিন্তু কোন 
বিশেষ্যপদ নয়, এটা হল ক্রিয়াপদ। কিছু হতে চাওয়ার প্রবণতা মানুষের মধ্যে 
রয়েছে। তাই সে ক্রমাগত প্রশ্ন তুলে যায়। সে নিজেকে নিয়ে, জগতকে নিয়ে, 
নিজের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলে। এই প্রশ্ন তোলার উৎস টা হল 
“সত্তা”। সেই জন্য তিনি সত্তাকে বলছেন আলোকরশ্যি (3৪/ 96118171)। যে 
আলোয় আলোকিত হয়ে আমরা কিছু হতে চায়। এই সত্তা এমন একটা 
প্রবণতা যেটা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। 


এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হাইডেগারের অস্তিত্বের দর্শনে এই মূর্ত 
জগতকে কখনই কোন বিমূর্ত সত্তার অংশ বা প্রকাশ হিসাবে দেখা হয়নি। তিনি 
বলছেন জগৎ বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ। মূর্ত জগত কোন বিমূর্ত জগতের 
প্রকাশ হতে পারে না। তিনি আরো বলছেন মানব সত্তা যদি কোন বিমূর্ত সত্তার 
প্রকাশমাত্র হয়; তাহলে মানুষের প্রচেষ্টা, উদ্দেশ্য, তার স্বাধীনতা, নির্বাচন 
ইত্যাদিকে কোন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এছাড়া কোন ন্যায়েরও 
প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সুতরাং এই সমস্ত যৃক্তিগুলির ভিত্তিতে হাইডেগার এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন - সত্তাকে আমরা কোন আধিবিদ্যক সত্তা বলতে 
পারব না। হাইডেগার যাকে সত্তা বলছেন তার সঙ্গে মানুষের প্রাত্যহিক 
যাপনের বা অস্তিত্বের এক আবশ্যিক সম্পর্কের কথা তিনি বলেছেন। প্রাত্যহিক 
যাপন মানে ব্যক্তির নির্বাচন, তার প্রাত্যহিক যাপনের উদ্বেগ, বিভিন্ন ধরনের 
সম্ভাবনা, তার অন্যনতা, তার নিজের সম্পর্কে ভাবনা ইত্যাদি। এই 
বিষয়গুলিকে কোন অমূর্ত সামান্য সারসত্তা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সেজন্য 
হাইডেগারের মত হল ব্যক্তিকে সত্তা হয়ে উঠতে হয়, সে প্রথম থেকেই সত্তা 
থাকে না। ব্যক্তি সত্তা হয়ে উঠতে পারে কারণ তার মধ্যে জীবন, জগত নিয়ে 
প্রশ্ন ওঠে। সে নিজেকে নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন কর্তা হিসেবে মানুষ 
কাল সাপেক্ষ এবং জগৎস্থিত। জগতকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। 
সুতরাং মানুষকে নিজেকে অতিক্রম করার মধ্যে জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক 
আবশ্যিক অন্তর্জাত সম্বন্ধকে অনুধাবন করতে হয়। এই সচেতনতার মধ্যে 
দিয়ে ব্যক্তি মানুষ প্রাথমিকভাবে তার সত্তা সম্পর্কে অবহিত হয়। অতএব 
হাইডেগার সত্তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মানুষের এই জাগতিক 
কালসাপেক্ষ অস্তিত্বের নিরিখে সেই আলোচনা তিনি করেছেন। কারণ মানুষের 
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জাগতিক অস্তিত্ব যদি না থাকত, তাহলে সে কোনদিন সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন 
তুলতো না। সুতরাং সম্তার আলোচনা তখনই অর্থবহ হবে যখন মানুষের ওই 
জাগতিক অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। আবার সত্তা বা এরকম মৌলিক প্রবণতা 
স্বীকার না করলে মানুষের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না। হাইডেগার বলছেন 
মানুষের এই অপূর্ণতার জন্যই মানুষ প্রশ্ন তোলে, পূর্ণতা পাবার চেষ্টা করে। 
হাইডেগার তাঁর 73818 779 11116 বইয়ের সমগ্র অংশ জুড়ে মানব অস্তিত্ব 
নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই মানব অস্তিত্বকে বোঝাতে তিনি একটা শব্দ 
ব্যবহার করেছেন, সেটা হল :08591.। এটা দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত ৭১8. 
+ 59111 108! শব্দের অর্থ হল “77০15! এবং 45111 শব্দের অর্থ হল 
1০175 অর্থাৎ 1995০1' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 173০178 77761। 
সুতরাং হাইডেগারের দর্শনে মানব অস্তিত্বের অর্থ হল "সত্তা সেখানে” (3০175 
[]1919)। সেখানে” বলতে জগতে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 1391751 শব্দটির 
অর্থ হল 4361175-17-075-0119। আবার 391051 শব্দের অর্থ হল “][0- 
3511 সুতরাং 32175-117-075-৬0119৭' মানে হল [9102 111 075 ৮01]. 
(জগতে এক বিশেষভাবে হওয়া)। এই “.০-১০ হল মানুষ। হাইডেগারের 
মতে এই “হওয়া” 0০ ৮৪) হল ক্রিয়া। আর ক্রিয়া মানেই কালকে বোঝায়। 
আসলে তিনি মানুষকে কাল প্রবাহে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেন মানুষের 
একদিকে যেমন ইতিহাস আছে বা অতীত আছে এবং একইসঙ্গে মানুষের 
একটা ভবিষ্যৎ আছে বা সম্ভাবনা আছে। মানুষের যাপনের যে ইতিহাস সেটা 
হয়ে ওঠার ইতিহাস এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার এই যাপন কিন্তু অসম্পূর্ণ। মৃত্যুতেই 
এই যাপন শেষ হয়ে যায়। তার সমস্ত সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। মানুষের 
যাপনের এই যাত্রা শুরু হচ্ছে জগতে তার নিক্ষিপ্ত (7770-0%707995) হওয়ার 
মাধ্যমে। হাইডেগার “জন্ম” শব্দ ব্যবহার না করে “নিক্ষিপ্ত” শব্দটি ব্যবহার 
করেছেন। কারণ এই নিক্ষিপ্ত” শব্দটার মধ্যে একটা নিরাপত্তার অভাব আছে, 
অসহায়তা আছে। একটা অচেনা জগতে ব্যক্তি নিক্ষিপ্ত” হয়। কর্মফল, 
জন্মান্তরবাদ হাইডেগার স্বীকার করেননি। মানুষ কেবলমাত্র এই নিক্ষিপ্ততাকে 
জানে। তার আগে কি ছিল সে জানে না, সেটা অভিজ্ঞতার মধ্যে নেই। মানুষ 
কিন্তু জানে না সে কোথায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। হাইডেগার বলছেন ঈশ্বরহীন একটা 
জগতে মানুষ নিক্ষিপ্ত হয়। এখান থেকে মানুষের জীবন শুরু হয়। যে নিক্ষিপ্ত 
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হচ্ছে তার কিন্ত এ নিক্ষিপ্ত হওয়ার মধ্যে কোন স্বাধীন নির্বাচন নেই। এইভাবে 
মানুষের জীবন শুরু হচ্ছে অসহায়তার মধ্য দিয়ে। আজীবন মানুষের মধ্যে 
এই অসহায়তা, নিরাপত্তাহীনতা, উদ্বেগ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সুতরাং 
হাইডেগার বলছেন দর্শনের মধ্যে মানুষের এই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলি নিয়ে 
আলোচনা হওয়া উচিত। এটা হল মানুষের সত্তাতাত্তিক আলোচনার অন্তর্ভূক্ত 
হাইডেগার তার মানব অস্তিত্বের আলোচনায় খুব সচেতনভাবে “মানুষ,” 
“চেতনা', “মন” এই শব্দগুলি ব্যবহার করেননি। কারণ যদি তিনি এই ধরনের 
পড়ে যাবেন। কারণ মানুষ বললে আলাদাভাবে প্রকৃতিকে বোঝাতে হবে, মন 
বললে দেহকে বোঝাতে হবে। ফলে মানুষ হয়ে যাবে বিষয়ী এবং প্রকৃতি হয়ে 
যাবে বিষয়। একইভাবে মন বিষয়ী হলে শরীর বিষয় হয়ে যাবে। এগুলি হল 
বিভিন্ন ধরনের দ্বৈতবাদ। হাইডেগার বলছেন এই দ্বৈতবাদ দিয়ে জগৎকে 
ব্যাখ্যা করার প্রবণতা তার আগের দার্শনিকদের মধ্যে ছিল। তিনি সেই জন্য 
মানুষ, মন, চেতনা এই শব্দগুলি ব্যবহার করছেন না। একটা নিরপেক্ষ শব্দ 
ব্যবহার করতে চান, যে শব্দটা দিয়ে আলাদা করে কোন বিষয়ীকে বোঝায় না। 
মানব অস্তিত্বকে বোঝাতে গিয়ে তিনি যখন একটি নিরপেক্ষ শব্দ দিচ্ছেন এবং 
যে শব্দটা শুধুমাত্র একটা নিরপেক্ষ শব্দ নয়, সেজন্য তাকে একটা যৌগিক 
শব্দের সাহায্য নিতে হয়। এই নিরপেক্ষ যৌগিক শব্দটা হল ৭7899217'। যার 
অর্থ হল জগতে এক বিশেষভাবে হওয়া। মানুষ হল জগত সম্পৃক্ত সত্তা। মানুষ 
মানেই তা জাগতিক সন্তা। মানব অস্তিত্ব কখনোই পূর্ণ নয়। মানুষ সর্বদায় 
প্রকৃত সত্তার প্রতি উন্মুক্ত। মানুষ সবসময় “হওয়া”্র মধ্যে অবস্থান করে। তাই 
মানুষ কোন মুহূর্তেই সম্পূর্ণ নয়। মানুষ এটা উপলব্ধি করতে পারে জাগতিক 
সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি নিয়েই সেই একটা সত্তা। তার সন্তাটা আগে থেকে নির্ধারিত 
নয়। মানুষকে সবসময়ই হয়ে উঠতে হয়। এই সম্ভাবনাগুলির একমাত্র ক্ষেত্র 
হল জগত। সে জগতের মধ্যেই সেই সম্ভাবনা গুলিকে পুরণ করতে পারে, 
জগতের বাইরে গিয়ে নয়। [09991 মানে হল হাইডেগারের দর্শনে যা তার 
সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি নিয়ে প্রকৃত সত্তার প্রতি উন্মুক্ত। মানুষ চালিত হচ্ছে ওই 
সম্ভাবনা (78)র মাধ্যমে। তাই 10891. হল একটা ব্যবহারিক সম্পর্কে 
(05000০81 751800) আবদ্ধ, কোন তত্তগত সম্বন্ধে (07501500০21 15190017) 
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নয়। এই ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক সম্পর্ককে তিনি সত্তাতাত্বিক সম্পর্কও 
বলেছেন। হাইডেগার জগতের কোন অধিবিদ্যক ধারণা নিয়ে আলোচনা 
করছেন না। জগতকে তিনি বিষয়বস্তুর সমষ্টি রূপেও দেখছেন না। জগত 
বিষয়ে হাইডেগারের ধারণা স্পষ্ট করতে গেলে আমাদের 14৭০৭081115 কথা 
বলতে হয়। 11900081116 তাঁর 1545191117115 বইতে হাইডেগারের এই 
জগত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেখানে 14800081165 বলছেন এই 
/$০1৭' শব্দটা দুটি প্রাচীন ইংরেজি শব্দ থেকে এসেছে। সেগুলি হল 
/421+ 40101 থেকে। 4/৬৪791" শব্দের অর্থ হল “৬91 এবং “019' শব্দের 
অর্থ হল 4715! বা 478০'। সুতরাং 4/০10" শব্দের অর্থ হল 4775 ০1৬০7! বা 
মানুষের যুগ। 115০05916 এই ব্যাখ্যার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন, কারণ জগতের যে ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে সেটা মানুষকে 
দিয়ে। ঠিক যেমন হাইডেগার জগতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছেন জগৎ 
বলতে তিনি মানুষের জগতের কথা বলেছেন। তিনি জগৎকে জ্ঞানের বিষয় 
রূপে বলছেন না। তাই হাইডেগারের ব্যাখ্যা 4//০1৭' শব্দের যে অর্থ, তার 
কাছাকাছি। কারণ তিনি মানুষের জগতের কথা বলছেন। হাইডেগারের কাছে 
জগৎ হল মানুষের সমস্ত রকমের কর্মের ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি, মানুষের 
যাবতীয় সম্ভাবনা রূপায়ণের একমাত্র ক্ষেত্র। সেইজন্য 11900181716 বলছেন 
হাইডেগার যে জগতের কথা বলেছেন 361 77111 বইতে সেই জগত 
হচ্ছে মানুষের প্রাত্যহিক। এই প্রাত্যহিক জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ হয় 
যখন সে জগতে নিক্ষিপ্ত হয়। এই নিক্ষিপ্ততা মানুষের জীবনের অসহায়তাকে 
নির্দেশ করে। মানুষ নিক্ষিপ্ত হবার পরে তার কর্মের মাধ্যমে প্রাত্যহিক জগতের 
সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। যখন পরিবেশ পরিস্থিতি তার 
যাপনের অনুকূল হয় তখন প্রাত্যহিক জগতের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক হয়, 
আর প্রতিকূল হলে নেতিবাচক সম্পর্ক হয়। হাইডেগার বলছেন যে সম্পর্কই 
হোক না কেন জগৎ সম্পর্কে মানুষ উদাসীন থাকতে পারে না। তাকে জগত 
সম্পর্কে সচেতন হতেই হয়। জগৎ সম্পর্কে কোন ধারণা দেওয়ার আগেই 
মানুষকে জগতের সম্মুখীন হতে হয়। এই সম্মুখীন হওয়াটা তার প্রাথমিক মুখ্য 
সম্পর্ক। হাইডেগারের মতে ব্যক্তি প্রথম জগতকে দেখে, বোঝে, জগৎ 
সম্পর্কে তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা হয়। এর অর্থ হল ব্যক্তি জগতকে 
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প্রাথমিকভাবে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সম্ভাবনা পূরণের জন্য ব্যবহার 
করে। কারণ যেকোনো ব্যক্তির প্রাথমিক চাহিদা হল বেঁচে থাকার জন্য তার 
উদ্দেশ্য পুরণ করা। জগতের সম্মুখীন না হয়ে ব্যক্তির সম্ভাবনাগুলির 
অভিক্ষেপণ ঘটানো অসম্ভব বলে হাইডেগার মনে করেন। জগত সম্পর্কে 
সচেতন না হয়ে ব্যক্তির উপায় নেই। আর জগৎ সম্বন্ধে সচেতন থাকার অর্থই 
হল জগতকে প্রতিমুহূর্তে ব্যবহার করা কোন না কোন সম্ভাবনা পূরণের জন্য। 
যেটা ব্যক্তির সঙ্গে জগতের প্রাথমিক সম্পর্ক। হাইডেগার বলছেন জগৎটা হল 
ব্যবহার্য যন্ত্র (০০1)। এটা জগতের প্রাথমিক পরিচয়। প্রাথমিকভাবে যেমন 
আমরা যন্ত্র ব্যবহার করি আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। হাইডেগার 
উদাহরণে বলছেন - যখন আমি কলম দিয়ে লিখছি, তখন আমি কলমটিকে 
যন্ত্র রূপেই ব্যবহার করি। এখানে কিছু লিখে মনের ভাব প্রকাশ করাই হল 
আমার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য পুরণের জন্য আমি কলমটিকে ব্যবহার করছি। 
হাইডেগার বলছেন 4 %%116 ৬1116 10017” মানে হল “] 096 106 1921। 
আরও স্পষ্ট করে তিনি বলছেন ৭ ৭99 //0 016 19০71 অর্থাৎ কলমটির সঙ্গে 
আমাকে প্রতি মুহূর্তে সম্পর্কিত থাকতে হয়। সুতরাং কলমটির সঙ্গে আমার 
সম্পর্ক হল ব্যবহারিক সম্পর্ক, নিরবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত 
আমাকে উদ্দেশ্য পুরণ করতে হবে ততক্ষণ আমাকে কলমটির সঙ্গে সম্পর্কিত 
থাকতে হবে। যখন আমি কলমটি দিয়ে লিখছি তখন আমি কলমটির বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন থাকি না। হাইডেগার বলছেন আমরা যত বিশেষণ 
প্রয়োগ করি তা বন্ত কলম সম্পর্কে, ব্যবহারিক কলম সম্পর্কে নয়। তিনি 
বলছেন বস্তু কলমের সাথে আমার সম্পর্ককে আলাদা করা যায়, কিন্ত যন্ত্র 
কলমের সাথে আমার সম্পর্ককে আলাদা করা যায় না। যন্ত্রের সঙ্গে ব্যক্তির 
সম্পর্ক ব্যবহারিক সম্পর্ক এবং সেখানে এই নিরন্তন সম্মুখীনতা থাকে। এখানে 
কোন নির্বাচন থাকে না। হাইডেগার বলছেন জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক 
প্রাথমিকভাবে ব্যবহারিক সম্পর্ক। কলমকে যেমন আমরা ব্যবহার করি, একই 
রকমভাবে জগতকেও ব্যবহার করি। জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্মুখীনতার 
সম্পর্ক। সুতরাং জগৎটা হল ব্যবহার্ষ যন্ত্র জগতকে এবং জাগতিক বস্তু সমূহকে 
জগত সম্পৃক্ত সত্তা হিসেবে আমি নিরন্তন ব্যবহার করে চলি। হাইডেগার 
বলছেন জগত্টা হল তার কাছে যন্ত্রের জাল। এখানে কোন আধার-আধেয়, 
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হাইভেগারের দশর্নে1)750171: একটি সমীচা আসলাম মানিক 


দ্রব্য-গুণের সম্পর্ক নেই। এই যন্ত্রজাল থেকে ব্যক্তিকে বাদ দিলে ব্যক্তি তার 
উদ্দেশ্য পুরণ করতে পারবে না। ব্যক্তিকে জগত থেকে সরিয়ে নিলে ব্যক্তি 
বিশুদ্ধ চেতন এবং জগৎ বস্তুতে পরিণত হবে। এই যন্ত্রজালের সঙ্গে ব্যক্তির যে 
সম্পর্ক সেটা ব্যবহারিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কই আগে আসে, তারপর আমরা 
জগতকে জ্ঞানের বিষয় রূপে জানতে পারি। 


সবশেষে আমরা এ কথা বলতে পারি হাইডেগার যে জগত সম্পৃক্ত সন্তা 
রূপে মানুষের অস্তিত্বের কথা বলেছেন তা দর্শনের ইতিহাসে অনন্য। তিনি 
মানুষকে একেবারে তার প্রাথমিক অবস্থান থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা 
যদি লক্ষ্য করি দেখব বাস্তবেও আমরা জগৎ থেকে আলাদাভাবে মানুষের 
অস্তিত্বকে ভাবতে পারি না। প্রতিমুহূর্তে আমরা জাগতিক বস্তকে ব্যবহার করে 
চলেছি। জগত থেকে বিচ্ছিনভাবে আমরা থাকতে পারি না। তিনি অধিবিদ্যা, 
জ্ঞানতত্ ইত্যাদির আলোচনা বাদ দিয়ে প্রাত্যহিক বাস্তবিক মূর্ত মানুষের 
অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন, যা বর্তমান যুগে যুক্তিযুক্ত এবং অতুলনীয়। 


গ্রন্থপঞজী: 

১.৭ 1791955521/ 13211759109. 11076, 0:917519659 1705 10107 
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00০4৯, 1973. 

৪. মিনালকান্তি ভদ্র, অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, 
১৯৯৫। 

৫. স্বপ্ন সরকার, অস্তিবাদী দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, 
কলকাতা, ২০১৬। 
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শোষণে এবং বৈষম্যে চা-বাগানের নারী: নির্বাচিত গল্পের 
বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা 
আজিজুল সেখ, গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিপুরা বিবাবিদ্যালয়, তরিপুরা, ভারত 
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একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসেও সামাজিক বৈষম্যের নগ্নত্ব 
আরও প্রকট। তথাকথিত অতি-আধুনিকতার যুগে পৌঁছে গেলেও, সময় ও 
সমাজ আজও নারীকে অবজেক্ট করেই রাখলো। গুটিকয়েক উদাহরণ হয়ত 
নারী অত্যাচার, নারী শোষণ-উৎগীড়নের দিকটি বিন্দুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়না। 
আয়োজন হলেও, মোবাইল, জামা-কাপড়, গাড়ি, বাড়ি, টিভি, ফ্রিজ - ছোট 
করা হয়, বস্তর মতো করে। চা-বাগান এবং সেখানকার নারীর অবস্থান নিয়ে 
আলোচনা প্রশঙ্গে এই বিষয় গুলো অত্যন্ত গুরুত্রপূর্ণভাবেই উপস্থাপনের দাবী 
রাখে। কারণ সমাজভেদে, ভৌগোলিক অবহ্থান ভেদে, নারীর জীবনের 
অবস্থায় পরিবর্তন এলেও মুলগত বৈশিষ্ট্যতে কোনরকম পরবর্তন নেই। 
সমাজের উচ্চ শ্রেণির নারী থেকে শুরু করে প্রান্তিক নারী মানুষদের জীবনের 


মূলসুরটি একই সুতোয় গাঁথা। 


উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স সবুজপাতার দেশ। তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের 
মধ্যে রয়েছে সমগ্র আলিপুরদুয়ার জেলা, জলপাইগুড়ি জেলার অনেকাংশ এবং 
কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলার কিছু অংশ। এই পার্বত্য ও তরাই-ডুয়ার্স 
অঞ্চলের চা-বাগান, চা বাগানের সাথে জুড়ে থাকা মানুষের ইতিহাসের 
পথচলা শুরু হয় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে গাজোলডোবায় চা-বাগিচার পত্তনের মধ্য 
দিয়ে। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা একাজে প্রথমে যুক্ত হননি। ফলে পাহাড় থেকে 
এবং দেশের অন্যান্য ভাগ থেকে পরিষায়ী হিসেবে শ্রমিকরা এখানে যোগদান 
করে। ইংরেজ শাসনকাল শুরু হবার আগে থেকেই এই ডূয়ার্স অঞ্জলে বিভিন্ন 
আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতেন। যেমন 
টোটো, মেচ, রাভা, গারো, ভূটিয়া, রাজবংশী ইত্যাদি। চা চাষ শুরু হবার পর 
অন্যান্য অঞ্চল যেমন ছোটোনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল, বিহার ইত্যাদি জায়গা 
থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ চা শ্রমিক হিসেবে এখানে আসে। এই চা 
শিল্প, চা বাগান, চা শ্রমিকদের বাদ দিয়ে উত্তরবঙ্গের জীবন ও সংস্কৃতি অপূর্ণ। 
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কারণ চা বাগানের নিজস্ব অর্থনীতি, নিজস্ব সংস্কৃতি ও সংগ্রামের ইতিহাস 
রয়েছে। আমরা ইতিহাসে থেকে জানতে পারি যে চা-সংস্কৃতি ইংরেজরা 
প্রচলন করেছিল। এই সূত্র ধরে এগোলে দেখা যায় চা-শিল্পের ইতিহাসের 
রূপরেখা এবং এর সাথে বিশ্বা়নের যোগাযোগ। এসব চা-বাগানের সাথে 
জড়িত চা শ্রমিকদের জীবন-সংকট, সংস্কৃতি এবং মালিকপক্ষও ছোটগল্পের 
আধার হিসেবে উঠে আসে। উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য গল্পকাররা প্রায় সবাই 
চা-বাগান এবং সেখানকার মানুষকে বিষয় করে গল্প লিখেছেন। আমি আমার 
স্বল্প পরিসরের আলোচনায় গল্পকার সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য, শুরা রায় এবং মৃগাঙ্ক 
ভষ্টাচার্য”র লেখা গল্পকেই মূল আধার করেছি। 


চা-বাগানের মালিকরা, ম্যানেজার, দালালরা সেখানকার গরীব 
আদিবাসী নারীদের নিজেদের সম্পত্তি মনে করে। তাদের এই মনে করাটা, 
সমাজের অন্যান্য বর্ণের থেকে খুব একটা আলাদা নয়। সমাজের প্রায় সমস্ত 
অংশেই এই ক্যান্সার লুকিয়ে রয়েছে। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, 
বিশ্ববিদ্যালয়, কাজের জায়গা, প্রায় প্রতিটি অংশেই নারীকে তার শরীর দিয়ে 
বিচার বিবেচনা করে তথাকথিত পুরুষ সমাজ। ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচনা 
করার এই প্রয়াস চা-বাগানের নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। গল্পকার সুচন্দ্রা 
ভন্টাচার্য তাঁর “উজান পাঠ” গল্পে, মুন্নি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সেই বিষয়টিই 
তুলে ধরেছেন। গল্পকারের জন্ম ১৯৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তীয় জেলা 
কোচবিহারে। ফলত ডূয়ার্সের সাথে তাঁর যোগাযোগ অনিবার্ষই ছিল। মানুষ 
আর উপলব্ধি থেকে তুলে আনেন তাঁর গল্পের রসদ। অফুরান জীবনের 
হালহদিশ উঠে আসে তাঁর গল্পে। আদিবাসী সমাজ, সেখানকার জীবন 
জীবিকাও তাঁর মরমি মননের ফসল হিসেবে গল্পাকারে পেশ করেন পাঠকের 
দরবারে। 


চা-বাগানের নারীর মনেও উদাস করা বসন্ত আসে। রক্তিম পলাশের 
মতো এলোমেলো করা রঙে রাঙিয়ে দিয়ে যায় প্রেম। যৌবনের স্বাভাবিক 
নিয়মকে পাশ না কাটাতে পারা মুনি বাবার অমতে চা-ফ্যাক্টরির মিস্তিরি 
বাবলুকে বিয়ে করে। বাগানের নারী এবং পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক 
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অনেকটাই শরীর কেন্দ্রিক। তাদের ভালোথাকা, সম্পর্কে থাকা অথবা সম্পর্ক 
থেকে বেড়িয়ে যাওয়াতেও এই শরীরই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যদি সে 
পুরুষের চাওয়ার মধ্যে মিথ্যে জড়িয়ে থাকে, তাহলে তা আগুনে ঘি"র মতো 
কাজ করে। বাবলু মুনির ক্ষেত্রেও এই ঘটনাটিই ঘটে। নারীকে শুধুই শরীর 
হিসেবে দেখা বাবলু বছর যেতে না যেতেই মুন্নির শরীরে আগ্রহ হারিয়ে 
ফেলে। নির্দিধায় গর্ভবতী মুন্নিকে ফেলে পালিয়ে যায়। কিন্তু “মুনির মতো 
ডাঁশা মেয়েকে ভাতার ছেড়ে গিয়েছে”, এই খবর বাগানের পাকা দালাল রামু 
সোরেনের কাছে যেন জ্যাকপট। কারণ খুব সহজেই মুন্নিকে মালিক, 
ম্যানেজারদের ফুর্তির অংশ করতে পারবে এবং তাতে তার আর্থিক লাভের 
সম্ভাবনা প্রচুর। গল্পকার একটি নারী চরিত্রের আড়ালে এখানে পুরুষতান্ত্রিক 
সমাজের নগ্নতাকে উন্মোচন করেছেন এই তিন প্রকার পুরুষের মাধ্যমে। 


ক. বাবলু : যে কী না এক মিথ্যে পুরুষ। মুনিকে মন থেকে 
ভালোবাসেনি। মুন্িকে বিয়ে করেছে শুধুমাত্র তার শরীরের 
জন্যই। যা স্পষ্ট। তাই যখন মুন্নির শরীরকে তার জানা হয়ে গেল, 
মুনি গর্ভবতী হয়ে পড়লো, তখন সে তাকে রেখে পালালো। এই 
পালিয়ে যাওয়া কোন সমাপ্তির কথা বলে না, আরও অন্য কোন 
নামের, অন্য কোন নারী শরীরের খোঁজে বাবলুর নতুন শুরুও হতে 
পারে। আর সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। ভালোবেসে নারী যে 
পুরুষের কাছে যায়, সেখানেও সে এভাবেই সহজে প্রতারিত হয়ে 
যায়। চা বাগানের মুনির সাথে সমাজের বাকী অংশের নারী যেমন 
মিলে যায়। ঠিক তেমনিভাবে বাবলু নামের চরিত্র গুলোও 
আমাদের সামনে ভেসে আসে। 


খ. রামু সোরেন : মানবিক মূল্যবোধহীন এক মেরুদণ্ডহীন লোভী 
পুরুষ। দালালি করে জীবন কাটানো রামুদের মতো ধূর্ত লোকেরা 
আমাদের আশেপাশে যথেষ্ট পরিমাণেই দেখা যায়। যারা 
দ্বিধাবোধ করে না। নিজের ঘরের মেয়ে, স্ত্রী, মার কথাও তাদের 
মনে আসেনা। তারা জীবন ধারণের জন্য ইচ্ছেমত নীচে নেমে 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ৫১ 


শোষণে এবও তেষম্যে 2 বাগানের নারী: নিবার্ছিত গরের বিশ্েষণাতাক আলোচনা আজিজুল সেখ 


যেতে পারে। তাই যখন জানতে পারে মুনির স্বামী তাকে ফেলে 
দেখা যায়৷ মুনির সামনে পথ থাকে না। কারণ পুরুষতান্ত্রিক 
সরে যেতেই যেন নারীর মাথার উপরের ছাদ ও সরে যায়। আর 
সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই থাকে রামু সোরেনের মতো 
মানুষেরা। রামু ফাঁদ পাতে, “ম্যানেজার সাহেবের বাংলায় কাম 
দুব, হাত ভরে পয়সা লিয়ে রাণী বনে যাবি”১। সে ফাঁদে পানা 
ফেলা ছাড়া মুন্নির মতো চা-বাগানের নারীদের আর কোন পথ 
থাকে না। 


গ. ম্যানেজার-মালিক : কামুক সর্বস্ব, শরীর লোভী মানুষরূগী শেয়াল- 
শকুন মনস্ক পুরুষ। এরা আর্থিকভাবে এতটাই শক্তিশালী যে তার 
প্রভাব খাটিয়ে জঘন্যতম কাজগুলোও নির্িধায় করতে পারে। 
নারী শোষণের ক্ষেত্রে, এদের কাছে জাত-পাত, বর্ণ-গোত্র, কোন 
কিছুই কোন বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না। এই ম্যানেজার-মালিকদের 
মতো মানুষ ভিন্ন নামে ভিন্ন পরিচয়ে এই সমাজের চারদিকে 
নারীদের ব্যবহার করে যায়। 


গল্পকার মুন্নি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে চা-বাগানের প্রায় প্রতিটি নারী 
কোমল উজ্ভ্বলতায় ঘিরে থাকা মুনির চেহারায়, মুখশ্রীতে - সময়ের সাথে 
সাথে জায়গা করে নেয় কাজল, রঙিন ঠোঁট, সাবান ঘষা রুক্ষ চুল, অশ্নীল 
ভঙ্গিতে পড়া শাড়ি। আসলে এসবের মধ্যে দিয়ে গল্পকার ফুটিয়ে তুলতে 
চেয়েছেন চা-বাগানের নারীদের অসহায় অবস্থান আর তাতে তিনি সফল। 


সমাজের বিভিন্ন অংশে নারীর সাথে যে বৈষম্য ঘটে থাকে, তা সব 
সময় পুরুষতান্ত্রিক, এমনটাও নয়। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সমাজের 
নারীদের জীবন জুড়ে যে সংগ্রাম থাকে তা সেই সমাজের সাথে নিবিড়ভাবে 
জুড়ে না থাকলে অনুভব করা সম্ভব নয়। গল্পকার শুক্লা রায়ের (১৯৭৭) জন্ম 
ফালাকাটার খগেনহাটে। ফলত চা-বাগান এবং সেখানকার মানুষদের সাথে 
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তাঁর যাপন করা মুহুর্ত গুলোর নিখাদ বাস্তব প্রতিফলন তাঁর “বারবাঁক' গল্পটিতে 
দেখতে পাওয়া যায়। যে গল্পে চা-বাগানের দুজন নারীর সমান্তরালে চলতে 
থাকা জীবনের ছবি উঠে এসেছে। 


গল্পকথক এবং রান্থি একই ক্লাসে পড়ে৷ কথককে বারবাঁকের জল 
দেখতে চাওয়ার জন্য বাবার অনুমতি নিতে হয়। কারণ তাদের বেড়ে ওঠায় 
সেই সংস্কারই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার সহপাঠী রান্থির বাবা, যে কী না 
বাগানে কাজ করতো, অতিরিক্ত নেশা করার কারণে বড়ো ড্রেনে ঘাঁড় গ্জে 
মারা যায় অনেক আগেই। তাই একই চা-বাগানের মানুষ হওয়া সত্তেও রানি 
এবং কথকের জীবনের মধ্যে ন্যুনতম মিলও খুঁজে পাওয়া যায় না। রানির মা 
কষ্ট করে তাদের সংসার চালায়৷ আর্থিক দিক দিয়ে যে পরিবার ভীষণ ভাবে 
পিছিয়ে, তাদের কষ্টের শেষ থাকে না। অন্তহীন সেই কষ্টের যাত্রা যেন অসীম। 
ফলস্বরূপ খাবার, পোশাক, ওষুধ, ভালোভাবে বেঁচে থাকার ন্যুনতম 
সুযোগটুকুও তাদের থাকে না। এক অসহায় অবস্থা চা-বাগানের মানুষদের 
নিত্য সঙ্গী। রান্ি, রান্থির মা, তার বাবা, যেন সেই চরমতম দুঃখের উজ্ভ্বল 
ৃষ্টান্ত। শিক্ষা আনে চেতনা, আনে আর্থিক স্বচ্ছলতা, আনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনে 
মুক্তি। কিন্তু তাতেও বাধা। তাই পড়তে চাওয়া রান্থি যখন বেশ কিছুদিন স্কুল 
কামাই করে, এবং শেষে দেখতে পাওয়া যায়, হাটখোলায় হাড়িয়া নিয়ে 
বসেছে বিক্রির জন্য, সেদিন বোঝা যায় রাহ্থিদের চেষ্টায় শেষ পেরেকটাও 
গাঁথা হয়ে গিয়েছে। জানা যায় তার মা মারা গেছে। ফলে এই বয়সেই তাকে 
হাড়িয়া নিয়ে হাটে আসতে হয়েছে, কারণ তার ভাই, বোন রয়েছে। গল্পকার 
কথকের জায়গায় যেন নিজেকেই রেখেছেন, কিন্তু তাঁর এই উচ্চারণ গুলোতে 
কোনরকম বৈষম্য দেখা যায়নি, দেখা গিয়েছে জীবনে। যা আমাদের বিস্মিত 
করে। 


ক. জীবন : একই বয়সের দুটি মেয়ের জীবন দুই খাতে বয়ে যাওয়া 
নদীর মতো। একজন বাবার ছায়ায় ঘিরে বেড়ে ওঠে অন্যদিকে 
আরেকজন বাবা, মা-হীন জীবন কাটায়। কথক সাইকেলে ঘুরে 
বেড়ায় কিন্তু রাস্থিকে এই বয়সেই ভাই, বোনের দায়িত্ব নিতে হয়। 
তাকে হাড়িয়া বিক্রি করতে হয়। 
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খ. আর্থিক স্বচ্ছলতা অথবা টানাপোড়েন : যে বিষয়টি সমাজে বিভিন্ন 
ভাবে প্রমাণিত, তা হলো অর্থের স্বরূপ। সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্যের বাইরে 
গিয়েও শিক্ষালাভের বিষয়টি জুড়েও থাকে অর্থ। আজ একুশ 
শতকে এসেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সরকারি বা বেসরকারি স্তরে 
বিভিন্ন সাহায্যের উপায় থাকা সত্তেও, গরীব পিছিয়ে পড়া 
মানুষদের জীবনে পরিবর্তন আনার প্রথম ধাপ হিসেবে শিক্ষা 
লাভের জন্য অর্থের প্রয়োজন ভীষণ ভাবে। আজ যখন কথা ওঠে 
সংরক্ষণ বিষয়টি ওঠানো উচিত কী না, তখন গল্পের রান্থিদের 
মতো যারা এই সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাদের কথা 
মানবিকতার সাথেই ভাবা উচিৎ। 

গ. সমান্তরালে যে শেষের শুরু থাকে : স্কুল জীবন পার করে কথক 
ধৃপগুড়ি চলে যান, সেখানে উচ্চমাধ্যমিক, কলেজ পাশ করে 
ইউনিভার্সিটির পড়া শেষ করেন। জীবনের এতগুলো বছর শিক্ষা 
লাভে কাটিয়ে যখন বাড়ি ফেরেন তখন দেখা হয় রাহ্থির সাথে। 
মেলায় ঘুরতে যাওয়া কথকের সাথে এক আদিবাসী মহিলার 
দেখা হয়, যে কীনা রাহ্থি। আসলে আদিবাসী মহিলা শব্দ 
প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে গল্পকার এই দুই নারীর শারীরিক মানসিক 
পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিপরীতে 
থাকা অভাব অনটন একজন মানুষকে যে কতটা পরিবর্তন করতে 
পারে তাই এই বক্তব্যটিতে স্পষ্ট। এই রান্ছির রুগ্ন চেহারায় এক 
হেরে যাওয়া মানুষের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট। যা কম বেশি চা-বাগানের 
প্রতিটি নারী পুরুষের মধ্যেই দেখা যায়। এই ক-বছরে রানির 
বিয়ে, স্বামীর মৃত্যু, বাচ্চা নিয়ে কষ্টের সংসার। সমান্তরালে দুটি 
নারীর জীবন, চা-বাগানের পটভূমিতে এভাবেই গল্পকার তুলে 
ধরেছেন। 


গল্পে রান্থি কথককে দেখলে হাসতো কিন্তু হাঁটা থামাতো না। কারণ 
তাদের থামতে নেই। সামাজিক নিষ্ঠুরতার সবচেয়ে নানা রকমের চিত্র 
আমাদের সামনে ভেসে আসে। কিন্তু কিছু নিষ্ঠুরতা এমনও থাকে যা আমাদের 
অগোচরেই থেকে যায়। কখনো তা আমাদের সামনে ভেসে আসে দলছুটের 
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মতো। চোখ ঝাপসা হয়ে আসার জন্য যা যথেষ্ট। তাই রান্থিদের দেশ যেন অন্য 
কোন দেশ, যা আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। আমরা অনুভব করতে 
পারি, চোখ মেলে এপার থেকে দেখতেও পারি কিন্তু যেতে পারি না, ঠিক 
যেমন কথকও পারেননি। 


যে গল্পকার মনে করেন প্রকৃত আধুনিকতা থাকে লেখকের চোখে, 
মনে, চেতনায়, হৃদয়েও; সেই সময় সচেতন লেখক মৃগান্ক ভট্টাচার্য 
(১৯৭০) তাঁর “সম্পর্কহীনা দূর” গল্পটিতে, চা-বাগানের জীবনে সামনে রেখে 
তথাকথিত সুশীল সমাজের নগ্নতাকে প্রকটাকারে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত 
সুচারুভাবে। চা-বাগানের মালিক, ম্যানেজার, সর্দার, দালালদের হাতে 
সেখানকার নারী সমাজ কীভাবে শোষিত হয় সেই চিত্রের পাশাপাশি গল্পকার 
তুলে ধরেছেন সমাজের কাগ্ডজে অর্থহীন আলোচনা করা মেকি মানুষদের 
মনকেও। 


নাগরাকাটার প্রত্যন্ত এক চা-বাগানের এক আদিবাসী নারী রোজি 
টোপ্পো। সে আর তার মরদ চা বাগানে পাতা তোলার কাজ করে। দু'টো বাচ্চাও 
রয়েছে তাদের। এই ঢেউহীন অভাব অনটনের জীবন চলতে থাকলেও নারী 
শরীর লোভী লেবার লাইনের সর্দার এতোয়ার নজর পরে রোজীর দিকে। 
রোজীর আগে বাগানের অন্য কিছু মহিলাকে শারীরিক শোষণ করলেও 
রোজীকে এতোয়ার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হচ্ছিলো না। কারণ রোজী ছিলো অন্য 
ধাঁচের মেয়ে। কিন্তু নারী শরীর লোভী মানুষরূপী এইসব জন্তসুলভ পুরুষরা চা- 
বাগানের নারীদের ভোগ করার জন্য বিভিন্ন উপায় বের করে রেখেছে। গল্পের 
বাইরে গিয়েও এসব কখনো ফাঁক ফোঁকর দিয়ে বেরিয়ে এসে সংবাদে জায়গা 
করে নেয়। যদিও সেই নিতে পারাটা যৎসামান্য। কিন্তু বেরিয়ে আসে। 
কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়া চা-বাগানের নারীদের ডাইনি অপবাদ দিয়ে তাকে 
শারীরিক শোষণ করা হয় এবং মেরে ফেলাও হয়। গল্পের রোজীর ক্ষেত্রেও 
তেমন ই ঘটে। কিন্তু সে তার স্বামীর সাহায্যে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার ছেলে, 
মেয়ে, স্বামীর কাছে কখনোই ফিরতে পারবে না। ফিরেত পারবে না তার 
ছোট্ট ঘরটিতে। শুধু প্রাণে বাঁচতে এক অজানা অচেনা নিরুদ্দেশের পথে পা 
বাড়ায়। 
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রোজীর এই দুঃসময়কে সামনে রেখেই গল্পকার তথাকথিত বৌদ্ধিক, 
সুশীল সমাজের ফাঁপা অনুভবকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পকথক একজন 
কলেজ অধ্যাপক এবং নামী কবি। খষব ঘোষ ইউনিভার্সিটির নামী প্রফেসর 
এবং তার স্ত্রী সন্দীপ্তা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। এরা শিলিগুড়ির এক 
অভিজাত হোটেলে আলোচনায় যোগ দেয়, যার বিষয় - সতীত্ব, পুরুষতন্তর, 
সমাজ। সেখানে বিশিষ্ট সমাজতত্ববিদ, আমলা, অধ্যাপক, মনোবিদ, 
সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করে। আলোচনা করে ফেরার পথে কনকনে ঠান্ডায়, 
প্রচন্ড কুয়াশায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অসহায় রোজী যখন সাহায্য প্রার্থনা করে, 
তখন এরা কেউই তাকে সাহায্য করেনি। নারীবিষয়ক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুধু 
আলোচনাতেই থেকে যায়। এক নারী যে কী না শুধুমাত্র প্রাণে বাঁচতে চেয়ে 
সাহায্য করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি। অথচ এই ঘটনার পর, “নারী” নামক এক 
প্রতিষ্ঠিত সংস্থার আলোচনা সভায় এরা আবার আলোচনায় বসেন, যার বিষয় 
নারীমুক্তিণ। 

মরমি মননের উৎকর্ষ এক ফসল এই গল্প। গল্পকার রোজীর মধ্যে 
দিয়ে চা-বাগানের নারী শোষণের পাশাপাশি, সমাজের উচ্চ স্তরের মেধাসম্পন্ন 
মানুষদের মানবিকতাহীন নগ্ন চেহারাকে তুলে ধরেছেন। আসলে প্রান্তিক এই 
চা বাগান গুলোর নারীরা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এক অসম সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে 
যান। যা সমাজের উচু স্তরের মানুষরা আলোচনা করতে পারে, গল্পে, 
শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতির বিভিন্ন ভাগে তুলে আনতে পারে, কিন্তু তাতে 
সবটুকু দিয়ে শরিক হতে পারে না। 


প্রকৃতির অপরূপ দুটি সৃষ্টি হলো বিস্তৃত সবুজ চা-বাগান ও নারী। 
নারীর সাথে চা-বাগান তার অনন্য রূপ রস গন্ধ নিয়ে জড়িয়ে থাকে। চা-বাগান 
শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধিই করে এমন নয়, তাই আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে 
দিয়ে চা-বাগানের নজরকাড়া সৌন্দর্যের বাইরে গিয়ে দেখতে পাই জীবন 
যৃদ্ধের ভয়াবহতা। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ, তাতে ভূসুকুপাদ 
লিখেছেন, “অপণা মাংসে হরিণা বৈরী” যা এই একুশ শতকে এসেও 
চূড়ান্তভাবে সত্য। পাশাপাশি সামাজিক, আর্থিক বৈষম্য। সব মিলিয়ে চা- 
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বাগানের নারী এবং তাদের জীবন বিষাদমাখা কাব্যের মতো অন্তহীন অনুরনন 
তুলে যায় প্রতিনিয়ত। পশ্চিমবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের এই চা-বাগানের 
মতো উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম, ব্রিপুরাতেও রয়েছে চা-বাগান। চা-বাগানের 
উদ্ভব এবং শুরুটাই হয়েছিল আসামে। ছোটগল্প প্লট ও চরিত্র নির্ভর। তাই খুব 
স্বাভাবিক কারণেই তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের মতো আসাম বা ত্রিপুরা অঞ্চলের 
ছোটগল্পের মধ্যে সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায় - যেমন, সর্দারের হম্ষিতষি, 
শোষণ। কিন্ত এসবের বাইরে যে বিষয়টিতে সব থেকে বেশি মিল, তা হলো 
চা-বাগানের মহিলা শ্রমিকদের মালিকের নিজস্ব সম্পত্তি মনে করা। উত্তর- 
পূর্বের আসাম এবং ত্রিপুরার, উল্লেখযোগ্য গল্পকার, রণবীর পুরকায়হ, কাজল 
দেমতা, জয়া গোয়ালা, ঝুমুর পান্ডে, শর্মিলা দত্ত, প্রমুখ এই অঞ্চলের চা- 
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বাগান, চা-শ্রমিক নিয়ে লিখেছেন। 

আমরা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের গল্পের সেই সুশীল সমাজের মতো হয়তো 
এড়িয়ে যাই, বা দেখতে চাই না বা শুনতেও চাই না, প্রান্তিক এইসব নারীদের 
শোষণ, নির্যাতন। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সামাজিক সাম্যাবস্থা বজায় 
রাখার জন্য আমাদের এইসব বিষয়ে অনুভবি হওয়া উচিৎ। আজ এই 
আলোচনা সভায় চা-বাগানের নারীদের নিয়ে যে আলোচনাটুকুর প্রয়াস করা 
গেল এই উপস্থাপনায়, তাতে যদি কয়েকজন মানুষের মধ্যেও চা-বাগানের 
উপস্থাপনের, তথা এই কলেজের সেমিনারের সার্থকতা। 
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বাগানের গল্প, হাওয়াকল প্রকাশন, কলকাতা 
২. ভট্টাচার্য সুচন্দ্রা, ২০১৪, উজান পাঠ ফোল কন্যের গঞ্জে, অন্য কাগজ 
প্রকাশনী, জলপাইগুড়ি 
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শোষণে এবও তেষম্যে 2 বাগানের নারী: নিবার্ছিত গরের বিশ্েষণাতাক আলোচনা আজিজুল সেখ 


৩. রায় শুক্লা, ২০২২, বারবাঁক্‌ দেবায়ন চৌধুরী(সম্পা), উত্তর উত্তর, এখন 
ডুয়ার্স প্রকাশনা, জলপাইগুড়ি 


টা 
১. ভভ্তীচার্য সুচন্দ্রা: ২০১৪ : ৭৪ 
২. ভষ্টাচার্য সুচন্দ্রা: ২০১৪ : ৭৪ 
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৬ গাত191966 


শর ৯ 
/ ২ £517561-7২6৮155559. 31-1701701115 1321758]1 1২25691017 )09011791 
্ উ 1959: 2454-1508 
চ //% ড৬010115-], 159015-], 9210051071991% 2024 


৮২ 
ীর্ঘ্দাগ [70101151169 105 0760915011, 169711759100/ 4১559107/ 11919, 78871] 


/৬9709165:170025:/ /%৮৬%%৮.৪0079.05513.117/ 
1001: 10.69655/9007905619.501.1.195116.01৬.001 


অনুরূপা বিশ্বাসের “নানা রঙের দিন: অব্যক্ত ইতিহাসের গ্রহ্থিমালা 
ড. মধুমিতা সেনগুপ্ত, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আধার বিদ্যাপীঠ 


15107911:1079910156175019098469507911.00107 


[২০০০1৮০0: 20.08.2024) 4০০12059: 27.09.20247 4১৮৪1191915 0101105: 30.09.2024 
92024 1772 4১00701(5). 10791191769 105 [76191507. 1115 195 917 01067 80095 810016 017061 
005 00331161758 (116055://0798020011170179.012/11000595/15/4.0/) 


4১13511২4৮0] 
1116 101417161/ 07110010917717110/ 111 136711711 11167711476 517/161190171 1116 
19111 ০97111471/. 1112 11151011/ 0 70/10911011717111/ 1111011811 1)6761117771711 
172016, 1২71111717717111 1]71016, 1২75514711711 1)7751 1175 76701671116 
11116511010 0 1716 10091111/-9191 06711170. 1116 17791110107 
710110917717111/ 0711 06 92611 111 1২071111751 1736112711 1112771176 75 07911 
79 111 13671191. 11090067961, 2/111116 5101185-1109915-1706115, 110 01716% 
11167710476 1175 102611 015049520 111 1116 71276151111. 11006171710 7 1151 01 
1116. 77/1001011717111295 ০1 1116 1২011116751 001111677 90097, 1116 171091 
11017116 21/10101027719111/ 00171695 10 1711710 195 1716 00010117117 1২711191 
1)1711 111 1000 09010117165 00111161101 411114114177 71315110775 00110 19 7 710016 
7117171110045 0011161 011377710 /71161/ 111 44597171. 111 11115 10001017101 01111/, 
1191 176/501171 1116 ০0171652117, 014£ 211 1116 17110117171101 01 1116 ০0%11111 
7110 50901611/ 15 150 07111161101 1112 72/1110715 1761. 007" 7171 00111 06 
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অনুরূপ বিশ্বাসের নানা রঙের দিন” অবাক্ত ইতিহাসের এছিমালা মধামিতা সেনওও 
10 0%4111716 1112 14111011 11151011/ 01116 1২০71112751 07522 011 41111411417715 
70/1010102771911/. 

1621/00077-441/1010927719110, 44111471177, 11151011, 136112211, 11011119751. 


অটোবায়োগ্রাফি শব্দটি ড. উইলিয়াম টেইলর কর্তৃক ১৭৯৭ সালে 
ইংরেজি সাময়িকী 7776 1৬101701019 1২০৬1০%৮ তে ব্যবহৃত হলেও আত্মজীবনী 
সাহিত্যরীতি হিসেবে অনেক পুরনো। কিন্তু জীবনীপ্রন্থ এবং আত্মজীবনীর মধ্যে 
আপাত সংশয় একটা থেকেই যায়। আলোচক সোমেন বসুর উদ্ধৃতি দিয়ে এ 
সংশয়ের নিরসন ঘটানো সমন্ভব-“জীবনী লেখার অনেকটা নির্ভর করে ঘটনা 
সংগ্রহের উপর। কিন্তু আত্মজীবনীর চমৎকারিত্ব নির্ভর করে ঘটনা সংগ্রহের 
যায়। কিন্তু আত্মজীবনী ঘটনা সংযোজন মাত্রই নয়।” আত্মজীবনীর মূল কথাই 
হচ্ছে জীবন ব্যাখ্যা। যে জীবন বিশ্বলোকের রূপ রস গন্ধের দোলায় 
আন্দোলিত হয় এবং সেই কথাগ্তলোই আত্মজীবনী রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়। 


আধুনিক বাংলায় প্রথম লিখিত আত্মজীবনী বলতে দেবেন্দ্রনাথের 
আত্মজীবনীকেই বোঝায়। ব্রান্গসমাজের প্রবর্তক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
আত্মপ্রচারের জন্য নয়, নিজের সংস্কার এবং বিশ্বাসকে সর্বসাধারণের কাছে 
পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যেই আত্মজীবনী লিখেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর মনে 
হয়েছিল যদি তাঁর আত্মজীবনী কোন কারণে তাঁর অহংপৌরষের গৌরবের 
কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাই তিনি গ্রন্থ-স্বত্বাধিকার দানপত্রে লিখেছিলেন-“আমি 
এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবে না।” 
আত্মপ্রচারবিমুখ দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আতবজীবনী কে প্রচারের মাধ্যম হিসেবে 
প্রকাশ্যে আপত্তি জানিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে রাসসুন্দরীর “আমার জীবন'কেই 
আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী বলে ধরে নেই। উনিশ শতকে 
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অনুরূপ বিশ্বাসের নানা রঙের দিন” অবাক্ত ইতিহাসের এছিমালা মধামিতা সেনওও 
অবলম্বনে লেখা পাঠ যে সাহিত্যের সামগ্রী বলে আদৃত হতে পারে এ ধারণা 
কারো ছিল না। 


রাসসুন্দরীর “আমার জীবন” বাঙালি পাঠকের কাছে এক আদর্শ 
হিসেবে পরিগণিত হলো। রাসসুন্দরীর অ-আ-ক-খ শেখা থেকে শুরু করে 
পরিবারের সংস্কারের গণ্তী পেরিয়ে সন্তান প্রতিপালন এবং সংসারের সমস্ত 
কর্তব্য পালন- আপাতদৃষ্টিতে এক সাধারণ নারীর গল্প। বাইরের জীবনের 
তরঙ্গ তাঁর নিভৃত জীবন স্পর্শ করেনি। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক 
পরিকাঠামো, মেয়েদের পরাধীনতা পর্দাপ্রথা প্রভৃতি নিখুঁত বর্ণনায় খুব 
সহজভাবেই “আমার জীবন” এক সামাজিক দলিলে পরিণত হয়েছে। 

পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবে। এতকাল 

ইহা ছিল না একালে হইয়াছে। 
উনিশ শতকে এরপর আরো অনেকেই আতজজীবনী লিখেছেন- যেমন 
আত্মচরিত প্রভৃতি। মেয়েদের মধ্যে রয়েছেন রঙ্গনটা বিনোদিনী (আমার 
কথা), মনোদা দেবী (গৃহবধুর ডায়েরি)। শুরুটা হয়েছিল মূলত ঘরের কথা 
দিয়েই। “আমার জীবনে” অক্ষর চেনা এবং শেখার লড়াই থেকে শুরু করে 
উনিশ শতকীয় বাংলার নারীর যে অন্তঃপুরকাহিনি বর্ণিত হয়েছে সেই উদ্যোগই 
প্রেরণা যুগিয়েছে পরবর্তীতে মেয়েদের নিজের কথা তুলে ধরার ইচ্ছায়। উনিশ 
শতকের নারীর নিজের কথায় নারীর বিরুদ্ধে গড়ে তোলা বিভিন্ন সংস্কার এবং 
প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করাই ছিল মূল কথা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে 
দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। নারীর 
লেখালেখিতেও ঘটেছে নানা পরিবর্তন। 


বিশ শতকে আত্মজীবনী বলতে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের “জীবনস্মৃতি”, 
“আত্মপরিচয়” এবং “ছেলেবেলা”র কথা বলতে হয়। কিন্তু আত্মজীবনী রচনায় 
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অনুরপা বিশ্বাসের নানা রঙের দিন” অব্যক্ত ইতিহাসের এহিমালা মধমিতা সেনওও 
রবীন্দ্রনাথের বরাবর আপত্তি ছিল। “জীবনস্মৃতি'তে তিনি বলেছেন- “জীবনের 
স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে, তাহা কোনও এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের 
রচনা।”8 আবার “আত্মপরিচয়” এ বলেছেন- “আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ 
ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে। আমার তাহা নাই”।* আসলে নিজের 
দৈনন্দিন জীবনের তালিকা রচনা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল না। আর তাই 
এভাবেই এরপর আরো অনেকে লিখেছেন, যেমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ 
চৌধুরী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। 


আমাদের আলোচ্য উত্তর-পূর্বের বাংলা আত্মজীবনী। যার সাথে 
জড়িয়ে রয়েছে উত্তর পূর্বের এক স্বতন্ত্র সামাজিক রাজনৈতিক এবং 
ভৌগোলিক ইতিহাস। শুরুটা কখন কবে থেকে হয়েছিল হয়তো জানা যায় না। 
কেননা দেশভাগের ফলে প্রব্রজিত বাঙালির যে নতুন যাপন তখন স্থাপিত 
লিখেছিলেন। কিন্তু সুনির্দিষ্ট উপায়ে সেসব প্রকাশের মুখ দেখেনি। তাই 
মোটামুটি ভাবে এপর্যন্ত প্রকাশিত উত্তর-পূর্বের আত্মজীবনী কিংবা স্মৃতিকথার 
আমরা একটা তালিকা করে নিতে পারি। 


নং আত্মজীবনীমুলক গ্রন্থ লেখক প্রকাশসাল 
১। উজান গাঙ বাইয়া হেমাঙ্গ বিশ্বাস | ১৩৯৬ বাং 
২। নানা রঙের দিন(১ম খণ্ড) অনুরূপা বিশ্বাস | ২০০৬ 
৩। নানা রঙের দিন(২য় খণ্ড) অনুরূপা বিশ্বাস | ২০০৭ 
৪। হারানো দিন হারানো মানুষ সুজিত চৌধুরী ; ২০০৫ ইং 
৫। আমার কথা অঞ্জলি লাহিড়ি ; ২০২২ ইং 
| সেই সকাল উষারঞ্জন | ২০১২ ইং 
ভষ্টাচার্য 
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অনুরূপ বিশ্বাসের নানা রঙের দিন” অবাক্ত ইতিহাসের এছিমালা মধামিতা সেনওও 
৮। ; ছিন্নমূলের ছেড়াপাতা(১ম ও ২য় ; মুক্তি চৌধুরী ); ২০১৩ 
খণ্ড) /২০২০ ইং 
৯। দিনান্তের বৈঠক বিজিতকুমার -- 
ভত্টাচার্য 
১০। সুপ্রভা দত্তের ডায়েরি সুপ্রভা দত্ত ; ১৪০৩ বাং 
১১। পাতার ভেলা ভাসাই নীরে সবিতা দেব | ২০১৫ ইং 
বর্মণ 
১২। সিলেট কন্যার আত্মকথা বিজয়া চৌধুরী ; ২০০৪ ইং 
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আরো কিছু আত্মজীবনী হয়তো উত্তর-পূর্বের সাহিত্য ভান্ডারে মজুত আছে যা 
এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল না। কিন্তু যে কয়টার নাম এখানে উল্লেখ করেছি 
তার সবগুলোর একসাথে এখানে আলোচনা হয়তো সম্ভব নয়। আমরা খুব 
সংক্ষেপে উত্তর-পূর্বের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে যাদের নিঃস্বার্থ 
অবদান জড়িত রয়েছে তাদের সংগ্রামটুকুকে কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টায় 
শুধুমাত্র অনুরূপা বিশ্বাসের “নানা রঙের দিন” আত্মকথা কে বেছে নিয়েছি। 
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অনুরপা বিশ্বাসের নানা রঙের দিন” অব্যক্ত ইতিহাসের এহিমালা মধমিতা সেনওও 

কৰি সাহিত্যিক নারী মুক্তিবাদী অনরূপার জন্ম ১৯৩২ খিস্টাব্দের ১৭ই 
জুন। বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলার পোস্ট অফিস কোয়ার্টারে কেটেছে 
তাঁর ছেলেবেলা। অসীম সাহসী এই মহিলার বোধশক্তি, মানবিক উৎকর্ষ, 
রাজনৈতিক সচেতনতা, দেশের প্রতি মমত্ব তাঁর রচনাসন্ভারকে সমৃদ্ধ করে 
তুলেছে। মূলত কবি অনুরূপা বিশ্বাস বলেই তাঁর বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। 
পাঁচটি কবিতা সংকলন “কিছু কিছু বৃক্ষ আছে বলে' (১৯৭৮), “অদ্ভুত আঁধার 
এক'(১৯৮০), “উনিশে মে আহুল্মান হও*(১৯৯৪), “তৃষ্ণর ভূঙ্গার(২০০০) ও 
কায়া তরুবর” (২০০২), ছড়া সংকলন “ছড়া দিলাম ছড়ায়ে”(১৯৯৬)। তিনটি 
প্রবন্ধ সংকলন “বরাক উপত্যকার নারী জাগরণ”(১৯৯৮), প্রসঙ্গ; বরাকের 
সাহিত্য*€২০০১), “বরাক উপত্যকার অতীত ইতিহাসের সন্ধানে'(২০০৩)। 
এছাড়া রয়েছে তাঁর সম্পাদিত “কৌতুক বিলাস" (১৯৯৬), নামক প্রাটীন 
পান্ডুলিপি। একটি ব্যক্তিগত রচনা “দিয়া সোনা গল্প শোনো”। আর সবার 
উপরে রয়েছে তাঁর বিশেষ রচনা “নানা রঙের দিন”। “নানা রঙের দিন” দুটি 
খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খন্ডে তাঁর পারিবারিক জীবন, শৈশব এবং 
পড়াশোনার পাশাপাশি রাজনৈতিক জীবনে অভিষেকের ঘটনাবলীও উঠে 
এসেছে। কলেজে পড়াকালীন সময় থেকেই সাম্যবাদে অনুরূপার অভিষেক। 
এই উপমহাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে কমিউনিস্ট পার্টির 
রাজনীতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীদের যোগদানের অভূতপূর্ব 
দৃষ্টান্ত রয়েছে। অনুরূপা বিশ্বাস নিঃসন্দেহে তারই এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। 


দ্বিজাতি তত্তের ভিত্তিতে ভারত ভাগের বহু আগে থেকেই অবিভক্ত 
ংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হয়। যদিও ১৯২৫ সালে যখন প্রথম 
সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় তারও আগে থেকেই কমিউনিস্ট 
পার্টির কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। ব্রিটিশদের অসহনীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে 
বারবার কৃষক শ্রমিক এবং মেহনতী মানুষরা এঁক্যবদ্ধ হতে লাগলো এবং ফলে 
অবিভক্ত বাংলায় বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হতে লাগলো। যদিও 
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অনুরপা বিশ্বাসের নানা রঙের দিন” অব্যক্ত ইতিহাসের এহিমালা মধমিতা সেনওও 
১৯৪২ এর আগস্ট পর্যন্ত ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। ৪২ থেকে ৪৭ 
অব্দি এই পার্টির উদ্যোগে যখন কৃষক শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তখন 
নারীর আন্দোলনও দেশের টানে, অস্তিত্ব রক্ষার টানে অনেকটা সঙ্ঘবদ্ধ রূপ 
ধারণ করেছিল। 


অনুরূপা বিশ্বাস এর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা যে অঞ্চলে সারাদেশের 
সঙ্গে সেইসব অঞ্চলেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ছায়া পড়েছিল। ইতিহাসের 
আঁধারে সেইসব সত্য মুখ লুকিয়ে থাকে অনেক সময়। ছোটবেলায় কিছুদিন 
বাবার কাছে কাছাড়ের বড়খলায় কাটালেও শিলচরে যখন ফিরে আসেন 
অনুরূপা ভর্তি হন স্বদেশী স্কুলে। স্বদেশী স্কুল চলে স্বদেশীয়ানার আদর্শে। সেই 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্যামাচরণ দেব। বিখ্যাত স্বদেশী, শিলচরের 
“গান্ধী” নামে এক ডাকে সবাই চিনতো। গান্ধীবাদী সর্বত্যাগী এই নেতা ১৯২১ 
সালের আগস্টে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে সমগ্র কাছাড়ে যখন মুক্তি 
আন্দোলন শুরু করল, তখন থেকেই তিনি অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। অনুরূপা 
তাঁর “নানা রঙের দিন'এর প্রথম খন্ডে জানান, 

কাছাড়ের আধুনিক পর্বের ইতিহাসের দিক দিকে চোখ ফেরালে 

দেখতে পাই যে, এখানে ১৯০৫ সালের বিখ্যাত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 

টেউ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছেছিল কাছাড়ের অবিসংবাদিত জাতীয় 

নেতা কামিনী কুমার চন্দ তখন শিলচর পুরসভার প্রথম নেটিভ ভাইস 

চেয়ারম্যান। তিনি এখান থেকে প্রতিনিধি মুলক প্রতিবাদ প্রস্তাব 

পাঠান। তাঁর নেতৃতে স্থাপিত হয় “কাছাড় স্বদেশী সভা?।”৬ 

অনুরূপার আত্মজীবনী এমন একটি মাইলস্টোন যা পূর্ববঙ্গ 
পশ্চিমবঙ্গের থেকে দূরে অবস্থিত আরেক বঙ্গের অর্থাৎ কাছাড়ের সামাজিক 
রাজনৈতিক জনজীবনের তথ্য সমৃদ্ধ অজানা অধ্যায়গ্তলো তথ্যসহ তুলে 
ধরেছেন “নানা রঙের দিনে”। আমার কথা; অংশে লেখিকা বলেছেন 
“আত্মজীবনী তো কতই লেখা হয় এটা সেই অর্থে তা নয়_জীবনস্মৃতি। 
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অনুরপা বিশাসের নানা রঙের দিন” অব্যক্ত ইতিহাসের এহিমালা মধমিতা সেনওও 
যেখানে নিজের ব্যক্তিগত কথা থেকেও বড় হয়ে উঠেছে দেশ সমাজ, 
সমাজের ইতিহাস। যে ইতিহাসের ছোঁয়া লেগেছিল তাঁর বাল্যজীবনেই। স্কুলে 
থাকতেই প্রধান শিক্ষকের অহিংসা আদর্শে তাঁর প্রথম রাজনৈতিক শিক্ষা। এর 
মধ্যে ৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা- তখন তাঁর চোখের সামনে 
মিলিটারি, ট্রাক, ভিনদেশী সৈন্য সামন্ত এসে চেনা শহরটাই অচেনা হয়ে 
গেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে যখন যুদ্ধ ঘনিয়ে আসতে লাগলো, জাপানের 
আক্রমণ সম্ভাবনা বাড়ল, তখন উজান অসম ছেড়ে শিলচরে আত্মীয় কুটুম্বরা 
আসতে শুরু করলেন। অনুরূপা তখনও স্কুলে পড়েন। বুঝতে পেরেছিলেন 
শিলচরটা ছিল বেসক্যাম্প। ফ্রন্ট ছিল মণিপুরে। শরণার্থীর সংখ্যা ক্রমে 
বাড়ছিল। 


শিলচরের বিখ্যাত চন্দ্র ভবনের পেছনে হেমচন্দ্র দত্তের স্ত্রী হিরণ 
কুমারী দত্তের তত্ত্াবধানে নারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে রাশি রাশি খাবারের 
ব্যবস্থা হয়েছিল। স্বদেশী স্কুলের ছাত্রীদের কাজ ছিল শত শত প্যাকেট তৈরি 
করা। অনুরূপাও সেই কাজে প্রতি ব্রতী হয়েছিলেন। শিলচরের আকাশে তখন 
ক্রমাগত যুদ্ধবিমান, বোমার আওয়াজ। অনুরুপার কথায়- 


“সেদিনকার বোমাবর্ষণ আমাদের ছেলেবেলাটা একেবারে তছনছ 
করে দিয়েছিল। সুন্দর শৈশব আর রইল না। শুরু হলো কঠিন 
জীবনসংগ্রাম। টিকে থাকার লড়াই।”+ 
১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি তিনি সিলেট উইমেন্স কলেজে ভর্তি হন। আর তখন 
থেকেই মূলত কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর আত্মনিয়োগ। প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল 
অনেক আগেই। মূলত ১৯৩৬ সাল থেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে মেয়েদের 
প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ শুরু হয়।অনুরূপার ক্ষেত্রে চেতনাটি এসেছিল পরিবার থেকে। 
কাছ থেকে। তাঁর আদর্শ ও নিষ্ঠাই সাম্যবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত করে অনুরূপাকে। 
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অনুরপা বিশ্বাসের নানা রঙের দিন” অব্যক্ত ইতিহাসের এহিমালা মধমিতা সেনওও 
১৯৩৫ সালে সিলেট জেলা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। তখনও 
ভারতবর্ষে এটি একটি বেআইনি সংগঠন। তাও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের 
আড়াল থেকে দেশ জুড়ে চলছিল কমিউনিস্টদের কাজ। সিলেট ও কাছাড় 
জেলায় কমিউনিস্টদের নেতৃত্ে শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম সূচনা হয় ১৯৩৮ এ 
এবং এই কাজে গোড়াতে বারীণ দত্ত ও দিগেন দাশগুপ্ত চা বাগানের 
শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিলেন। 
এই তথ্যগুলো মূলত উঠে আসে অনুরূপার আত্মজীবনী থেকে। যদিও অনুরূপা 
খুব সন্তর্পনে তার রচনাকে আত্মজীবনী বলতে চাননি। বলেছেন “জীবনস্যৃতি'- 
তে- 
“জীবনস্মৃতিতে এতসব কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই- কাছাড়ের সেই 
সময়ে রাজনৈতিক অবস্থার একটা চিত্র তুলে ধরা। যদিও এসব আমার 
নিজস্ব জীবনস্মৃতি নয়৷ আমার বোধের জগতে তখনো এজাতীয় 
ঘটনার ছায়াপথ সম্ভবপর ছিল। তবে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, 
সমাজনীতি বা সাংস্কৃতিক পরিবেশ কিছুইতো স্বয়ন্তু নয়। তার একটা 
ক্রম রয়ে গেছে, বিবর্তনের ব্যাপার আছ, তাই আগ বাড়িয়ে ইতিহাস 
নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা।”” 
অনুরূপা উল্লেখ করেছেন- কাছাড়ের কিংবদন্তি পুরুষ চন্দ পরিবারের অরুণ 
কুমার চন্দর কথা। যার সত্যাগ্রহ করে কারাবরণের দিনটির কথা লেখিকার 
বাল্যস্মৃতিতে সজীব হয়ে আছে। উদার জনদরদি নেতা ছিলেন বলেই কাছাড়ে 
কমিউনিস্টরা কংগ্রেসীদের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে পেরেছিল। তখন 
কাছের এর প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন অচিন্ত্যকুমার ভট্টাচার্য। ১৯৪৬ 
এর শেষ দিকে এসে অনুরূপাও পার্টি সদস্যপদ পেয়ে যান। এরপর শুরু হয় 
তাঁর দেশের জন্য, সমাজের জন্য অবিরত -সংগ্রাম। অনুরূপা উল্লেখ 
করেছেন- 
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অনুরপা বিশ্বাসের নানা রঙের দিন” অব্যক্ত ইতিহাসের এহিযালা মধমিতা সেনওও 
“৪৬ এর সে কী রূপ...একদিকে দেশজোড়া শ্রমিক, কৃষক ছাত্র 
সাধারণ মানুষের বিপুল জাগরণ, সাত্রাজ্যবাদীদের দেশছাড়া করার 
একাগ্রপণ, অন্যদিকে নেতৃত্বের আপসমুখিতা, ক্ষমতার লোভ, 
ভাগবাটোয়ারার বিশ্বাসঘাতী ষড়যন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত চেহারা। 
সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি চেহারাটা বেশ গোলমেলে হয়ে উঠেছে। 
এরই মধ্যে ভোজবাজির মতো স্বাধীনতার লগ্নটি কাছে চলে এলো।”৯ 
স্বাধীনতার পিছু পিছু দেশভাগেরও আয়োজন শুরু হল। মুসলমানপ্রধান পূর্ববঙ্গ 
পাকিস্তানে যাবে নিশ্চিত হয়ে গেল। আসামের জন্য বাকি থেকে গেল আরেক 
বেদনাদায়ক অধ্যায়। 
“আসাম প্রদেশের কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠী গোপীনাথ বরদলৈ যে দলের 
মুখ্য নেতা, সেই দলই চায় সিলেট কে পাকিস্তানে ঠেলে দিতে।।১? 
অনুরূপার বিশ্বাস ছিল সিলেটের হিন্দু মুসলমান মিলে এ ভাঙন আটকে দেবে। 
কিন্তু তাঁর স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে গেল। দেশ এবং রাজনীতির এইসব ভাঙন 
অনুরূপাকে মূলত ভেতর থেকে দৃঢ় করে তুলেছিল। তাই তিনি তাঁর 
রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই যোগ দিয়েছিলেন কৃষক আন্দোলনে। ১৯৪৬ এ 
অন্ধপ্রদেশের তেলেঙ্গানায় জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল 
কৃষকদের শ্রেণী আন্দোলন যা অনুরূপার লেখনীতে উঠে আসে স্পষ্ট ভাবে_ 
“সাম্ততন্ত্রের শৃঙ্খল ভাঙার এই যে দুর্িবার সংগ্রাম দেশের সর্বত্র 
প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, 
ময়মনসিংহ, পাবনা, যশোর এবং খুলনা থেকে শুরু করে ২৪ পরগনা, 
মেদিনীপুরেও ছড়িয়ে পড়েছিল দাবানলের মত।”১১ 
কাছাড় জেলাতেও ৪৬ থেকে তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হতে আরম্ভ 
করেছিল। কাছাড়ের মণিপুরী কৃষক সমাজ থেকে মূলত এই আন্দোলন ছড়িয়ে 
পড়েছিল। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মনিপুরের জননায়ক হিজম ইরাবত সিংহ, 
তাঁরই বামপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত কমরেড সোনা সিংহ প্রমুখের সঙ্গে 
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অনুরপা বিশ্বাসের নানা রঙের দিন” অব্যক্ত ইতিহাসের এহিযালা মধমিতা সেনওও 
একসাথে উপত্যকার বিভিন্ন গ্রামে শহরে ঘৃরেছেন অনুরূপা। সাধারণ খেটে 
খাওয়া শ্রমিক কৃষক ও মেহনতী মানুষদের সংগঠিত করতে কাজ করে গেছেন 
কলেজে পড়াকানের সময় থেকেই। অনুরুপা নিজেকে এইসব আন্দোলনের 
শরিক করে তোলেন। কাছাড়ে তখন থেকেই পার্টি বা সংগঠনের উপর 
দমননীতি শুরু হয়। এ সময় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জেলা সম্মেলনে 
যোগদানকারী আড়াইশো প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন কাছড়ের গ্রামাঞ্চলের 
মনিপুরী ও অন্যান্য জাতির কৃষক-নারী, চা ও রেল শ্রমিক নারী, এছাড়া ছিলেন 
শহরের ছাত্রী ও নারী আন্দোলনে যুক্ত নারীরা। সহজেই অনুমান করতে পারি 
এত প্রত্যন্ত অঞ্চলেও নারীসমাজে বিশেষ করে অন্ত্যজ নারীদের মধ্যেও এই 
বিদ্রোহের আগুন কীভাবে জ্বলে উঠেছিল। কৃষকদের নিয়ে বিপ্লব সফলের 
আশায় কলকাতার বিজয় মিছিলের অনুকরণে ১লা মে শিলচরেও বিজয় 
মিছিলের সিদ্ধান্ত হয়। আর এই মিছিল থেকেই গ্রেফতারের সম্ভাবনায় অনুরূপা 
আত্মগোপন করেন। 
আত্মগোপন সম্পর্কে “আমার অজ্ঞাতবাসের জীবন” নামে একটি অধ্যায় 
অন্তর্ভূক্ত করেছেন লেখিকা তাঁর আত্মকথায়। লিখেছেন 

“গ্রেপ্তার এড়িয়ে কাটিয়ে দিলাম অজ্ঞাতবাসের অসাধারণ দুটি বছর। 

কৃষক আন্দোলনকে জঙ্গি রূপ দেবার কর্মধারা এগিয়ে চলে।”১১ 
পার্টির নেতৃত্বে এভাবেই অনুরূপায এগিয়ে যান। তৎকালীন কমিউনিস্ট 
নেতাদের সাথে এক হয়ে এভাবে রাজনৈতিক সামাজিক উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়া 
নারী তখন প্রায় নেই বললেই চলে। কৃষক আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে 
তিনি লিখেন- 

“শুধু চোখের উপর তাদের মরতে দেখেছি। আগ্নেয়ান্ত্রের মুখে 

দাঁড়িয়েও ফসল রক্ষার জন্য প্রতিরোধ গড়ে অকাতরে প্রাণ দিতে 

দেখে মনে মনে ভেবেছি তাদের পার্টি আনুগত্যের শ্রেণী সংগ্রামের 

বিশ্বস্ত সৈনিক রূপে অনন্য ভূমিকা পালনের কথা। গ্রামের মেয়েদেরও 
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অনুরপা বিশাসের নানা রঙের দিন” অব্যক্ত ইতিহাসের এহিমালা মধমিতা সেনওও 
দেখেছি পাশে থেকে একাধারে বীরাঙ্গনা, অনাবিল স্েহমযী মা-বোন 
রূপ, দেখেছি তাদের সামাজিক চেতনা ।”১ 
আত্মগোপন করা কালীন সময়ে অনুরূপা ছিলেন কাছাড়ের ভিতর গঙ্গাপুর 
এলাকায়। তাঁর এই আত্মগোপন শুধু আত্মগোপনই নয়, দেশের জন্য কতখানি 
আত্মত্যাগ, আত্মসংবরণ, কতখানি কঠোর জীবনযাপন আমরা সহজেই বুঝে 
নিতে পারি। আন্ডারপগ্রাউন্ড জীবনেও কাজ করে গেছেন অবিরত। কৃষক 
মেয়েদের শ্রেণী সংগ্রামের তথ্য বুঝাতে গিয়ে প্রথমে গন্তব্যস্থল 
বোয়ালজুর,তারপর রামনগ. সেখান থেকে বড়খলা। এভাবে দল নিয়ে প্রতিকূল 
রাস্তা পেরিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের বার্তা পৌঁছে দিতে গিয়ে একবার ভিতরগঙ্গাপুর 
ফিরে আসার পথে তাদের দলের দুজন গ্রেফতার হন। কিন্তু পুলিশের চোখ 
অনুরূপাকে খুঁজে পায় না ।এভাবে গ্রেফতার এড়িয়ে এবং বিভিন্ন বিপ্লবী 
কাজের মাধ্যমে অনুরূপা কাটিয়ে দেন অজ্ঞাতবাসের দু'টো বছর। 


এই অজ্ঞাতবাস থাকাকালীন সময়ে সমাজের কাছে তাকে কমরেড 
কার্তিক বিশ্বাসের স্ত্রীর পরিচয়ে থাকতে হয়েছিল। কেননা ওখানে থাকতে 
গেলে একটা সামাজিক পরিচয় থাকলে ওদের পক্ষে গ্রহণ করতে সুবিধা হয়। 
এই অজ্ঞাতবাস থাকাকালীনই ক্ষেতমজুর সম্মেলন, ডিক্রুগড় গণনাট্য সংঘের 
রাজ্য সম্মেলনে তিনি নিভীক চিন্তে যোগ দিয়েছেন। গণনাট্য সম্মেলনে পুলিশ 
বাহিনীর আক্রমণ এবং গুলিচালনার অভিজ্ঞতা অনুরূপা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 
লেখায়। এছাড়া ১৯৩৯ সালে ১ ডিসেম্বর বড়খলায় কৃষকদের ধান কাটার 
প্রস্তুতির দিনে যখন তেভাগা আন্দোলনের জোয়ার বইছে ভিতরগঙ্গাপুর এবং 
কার্জিরামের অঙ্গনে লাল ঝান্ডা হাতে স্লোগান দিতে দিতে অনুরূপারা পার্টির 
অতর্কিত আক্রমণে রক্তপাত, কৃষক নারীর মৃত্যু এসবই অনরূপার স্মৃতিকথায় 
জ্বলন্ত ইতিহাস হয়ে আছে। অজ্ঞাতবাস নিয়ে অনুরূপা তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত 
করেছেন এভাবে- 
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অনুরপা বিশ্বাসের নানা রঙের দিন” অব্যক্ত ইতিহাসের এহিমালা মধমিতা সেনওও 
“প্রকৃতপক্ষে ওটা ছিল আমার জীবনের পাঠশালা। শিক্ষক-অগণিত 
সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। এ দেশের মানব সমাজে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ 
বলে এখনো মানব সভ্যতা টিকে আছে।”৯ঃ 
এসেছিল। ভিতরগঙ্গাপুর ছাড়িয়ে মাঠ পেরোলে পাঞ্জিগ্রাম। ধানের অধিকারে 
রক্তাক্ত হওয়া কৃষকের আর্তনাদ শুনেছেন অনুরুপা সেখানে। জয় ,গৌর 
গৌরহরি সিংহ, সনাতন বাউরী ইবেমচা প্রমুখ্য কমরেড এর নাম উল্লেখ 
করেছেন। তিনি এক সাধারণ ঘরের সংসারী মেয়ে কিংবা বধু হয়েও কাছাড়ের 
গণসংগ্রামে তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের বিস্মিত করে। পরবর্তী জীবনে তিনি 
১৯৬০-এর আসামের “বাঙাল খেদা” আন্দোলনে আশ্রয় নেওয়া দুস্থ দুর্গতদের 
মহিলা ত্রাণ সমিতি”। সেই সংগঠনই পরবর্তীকালে “কাছাড় মহিলা সেবা 
সমিতি'র রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। অনুরূপা বিশ্বাস আমৃত্যু নারীদের নিয়ে বিভিন্ন 
সাহিত্য সংস্কৃতিসমূলক কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। 


সূত্র নির্দেশ: 

১। বসু সোমেন, বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী, শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, ২৩বি 
বেথুন বো, কলিকাতা-৬, ১৯৫৬, পৃ: ১ 

২। শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর/গ্রথ স্বত্বাধিকার দানপত্র; শ্রী সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী 
কর্তৃক সম্পাদিতঃ শ্রীমন্মহরি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্রজীবনী, 
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম মুদ্রণ ১৯২৭,পৃঃ ৩৫। 

৩। দাসী রাসসুন্দরী, আমার জীবন, দে বুক স্টোর,১৯৮৭, পৃ ১৬। 

৪।রবীন্দ্রনাথ: জীবনস্থাতি, বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়,কলকাতা, ১৩৫০, পৃ ১। 
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অনুরপা বিশাসের নানা রঙের দিন” অব্যক্ত ইতিহাসের এহিমালা মধমিতা সেনওও 
৫। রবীন্দ্রনাথ: আত্মপরিচয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়,কলকাতা, ১৩৫০, পৃ ১। 
৬। বিশ্বাস অনুরূপা, নানা রঙের দিন,১ম খণ্ড, বরাক নন্দিনী প্রকাশনী, 
২০০৬, পৃ ৫৬ 

৭। তদেব, পৃ ৬১। 

৮। তদেব,পৃ ৬৮। 

৯। তদেব, পৃ ৭১। 

১০। তদেব,পৃ ৭১ 

১১। তদেব, পৃ ৭৬। 

১২। তদেব, পৃ ৯৪। 

১৩। তদেব, পৃ ৯৫। 

১৪। তদেব, পূ ১০৪। 
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৬ গাত191966 


শে ২ 
/ ২ 48 556171২5512%/50 01-0101011715 136715911 1২55921017 7001791 
্ উ 1959: 2454-1508 
চা //% ড৬010115-], 159015-], 92105107199 2024 


২১১ 4৫4 ২ £ 
আর্দীগ [70101151169 105 0760915011, 169711759100/ 4১559107/ 11919, 78871] 
/৬9709165:170025:/ /%৮৬%%৮.৪009:05513.117/ 
1001: 10.69655/9007905619.501.1.195116.01৬.001 


দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার দর্পণে ১৯৪২-৪৩ সালের কাঁথির দুর্ভিক্ষ 
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত 


15107911:10001501101111790111996)5007911.00107 


36081/2: 25.08.2024) /560210024: 27.09.2024) / ৭1171018011: 30.09.2024 
20241176 /580101(5). 70101151120 10 0100915011.711515 21 01981 80055 810016 01701910200 
81106158 (10005://012861/2001170105.015/11081525/05/4.0/) 


43911২40 


13611271071711716 01943 0079 0716 01 1116 16771016171117165 01471712 1116 00101117] 
1791107 11171 07015 17111110119 01 0971115 7112 50010-20011017110 011515. 157711111 
51410-719151011 011৬1101171711 0275 0716 01 1116 90151 706016 76110715 01101 15 
1007160 711671 00517] 7167 171 50211116171 13671101. 511109 1116 6712 01 1942, ৪ 
171111716 51101711011 7115811 11616. 11115 17711116 15 17101716075 771711-171706 
0157516/ %/ 1717111/ 171016171 9০01101775. 4000791118 10 1৬171115766 1৬114101119 
1116 11611 131111511 1১111716 1/111115161 7/11151011 01114701111] 0079 7691701151016 101 
1116 01519 7110 11 0079 0০০%/1161 171711111/101 1116 2০091101110 6507101171107 01112 
11611 131111511 1096171116711 771 1716 96917101106 117117701 01 /৬0710 7/71 11. 
1116 7105 1711170115 11011 131411117 117111176160 0011211 13111717075 00041712201 
17177112562 50191675 2%/71118 1/571. 1)7171726 01 727101114171 010175 2116 10 
0)০101675 0/010716 7117 11007 17 50111 13611112150 0077171011152 10 1116 
01515. 45 7. 7652111, 1002 511011716 0975 9961 171 1717111/ 177715 01 171917 
69160171111 111 1:7516111 111717. 11071 7/171/ 1943, 171711716 00041162171 50116 
177715 01 1387161 1710017106. 7/1111111 71165441600 1710711115, 1116 6111176 17710017106 
1706 167111016  011515. 411 25117717167 3.5 171111107 17601716 2167 %6 19 
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51710971107 7710 520616 61710617110 91567595. 19435 /1711116 1912015 1712 
011/9111/ 01131111511 209091711716111 02০71156 001011171 20961711711 010 7101 1716 
51417016111 76116000115 10 17160611071111116. 7//11712061 11197511765 00616 171211 
0079 1711910/ ০0111/-09771110. 7/09/60961, 11121 00271115010 51417171599 1116 712009 07 
1116 17111716 79 11101 29 170551116. 1/7110045 1009 1116 1717110 71711757117, 
13611271 1২6116 0০07117111169, 7/1/511171 01171711761 01 00711716106 1২61167 
0017117111166, 1২771101511117 1/1155101 77110 13117771 507517171 57118117 17710 
16116 00017 111 71101171711 25190171111 71 17171112712 1২711016771. 1116 
137111511 009061711716111 1170 10 1706 7 101 01 01111015111. 13600917717675 00616 
17711716010 51417177955 1116 71671 9015 01 1716 17711716. 1710009967, 13111151 
1160091771761 “1116 51715511711 11161111611162 1112 17112111 51111711071 01111 17201716 
09113611271 1 11171111716. 


[665৮৮ 0175: 56965910791. 16513919215, 1361769] 18107176 ০0 1943, 
00101191, 175917001, 1৬110177107 


দুর্ভিক্ষ শব্দটির সাথে আমরা প্রায় সকলেই পরিচিত। কোন স্থানে 
প্রবলভাবে খাদ্যের অভাব সৃষ্টি হলে তা থেকে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। আর এই 
খাদ্যের অভাব সৃষ্টি হওয়ার পিছনে থাকে নানান কারন, যেমন বৃষ্টিপাতের 
অনিয়মিতা, উন্নত প্রযুক্তির অভাব, ফসলের ব্যর্থতা, পরিবহন ব্যবস্থার 
অপ্রতুলতা ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ভিক্ষ হওয়ার পিছনে এইসব কারণগুলি দায়ী 
থাকলেও শাসন ব্যাবস্থার ব্যর্থতা ও কু-নীতির কারনেও মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষের 
সম্মুখীন হতে হয়, ১৯৪৩ সালে সংঘটিত হওয়া বাংলার দুর্ভিক্ষ তার স্বলন্ত 
উদাহরন। এই দুর্ভিক্ষের জন্য উপরিউক্ত কারণগুলি তেমনভাবে দায়ী ছিলনা, 
এটি হয়েছিলো মূলত বর্বরোচিত ব্রিটিশ কূশাসনের জন্য।! 


সেই সময় অর্থাৎ ১৯৪০ এর দশক, বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের দামামা। যুদ্ধের কারনে বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিশালী দেশগুলো 
পরস্পর দুটি বিপরীত শিবিরে ভাগ হয়ে জোট বাঁধতে শুরু করে। একদিকে 
থাকে অক্ষশক্তি অন্যদিকে থাকে মিত্রশক্তি। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়ে 


111৬911] 5210]00% 0010171 13101011605 8100. 076 07591 7210991 18100176 0 
1943, (59010991781, [60 2022, 101-1-2. 
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ব্রিটিশ অধিনস্ত অন্যান্য দেশগুলির মতোই ভারতও এই যুদ্ধে ব্রিটিশপক্ষে 
জড়িয়ে পরে। সেই সুত্রেই, যুদ্ব-প্রয়োজনে ইংল্যান্ড তাঁর উপনিবেশিক 
দেশগুলি থেকে, বিশেষ করে ভারত থেকে প্রচুর পরিমানে রসদ ও যুদ্ধ 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে শুরু করে। এবং যুদ্ধ যত এগোতে থাকে 
শোষণের মাত্রা ততই বাড়তে থাকে শোষণের ফলে ভারতের অর্থনীতি প্রায় 
ভঙ্গুর হয়ে পড়েছিল।£ আর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে, বাংলা নামক 
প্রদেশটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। তার কারন একদিকে ব্রিটিশ 
শোষণ তো ছিলই, অন্যদিকে যুদ্ধের কারনে বার্মা থেকে বাংলায় চাল আমদানি 
বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে বাংলায় চালের সংকট শুরু হয়। বাংলায় চালের 
আমদানির সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার ছিল এই বার্মা, যুদ্ধে বিরোধী পক্ষ জাপান 
সেই বার্মা দখল করে নিলে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। এবং শুধুমাত্র 
আমদানি বন্ধ হয়েছিল এমন নয়, একই সাথে চলছিলো যুদ্ধ প্রয়োজনীয় খাদ্য 
মজুত ও রপ্তানি, যার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারন করে।? 


ঠিক যখন এই রকম এক সংকটময় সময় চলছিলো তখন আগ্তনে ঘি 
ঢালার মতো করে, সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে ১৯৪২ সালের তৈরি 
হওয়া একটি সাইক্লোন। ১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবর থেকে ১৮ অক্টোবর 
পর্যন্ত টানা দুইদিন ধরে চলা এই সাইক্লোন বাংলা আর বিশেষ করে বাংলার 
সমুদ্র- উপকূলবর্তী এলাকাগুলিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।£ বাংলার 
অন্তর্গত মেদিনীপুর আর তাঁর অন্তর্গত কাঁথি ছিল তেমনই এক সমুদ্র 
উপকূলবর্তী এলাকা। জায়গাটি সমুদ্র থেকে মাত্র ১২ কিমি. দূরে অবস্থিত 
হয়েছিল । এই ঝড়ে মানুষ থেকে শুরু করে পশুপাখি, ফসল, ঘরবাড়ী কতই 


2 1৬10107610০০, 1৬1801701917152, 01107011115 58061 20771, 11711712677 11695, 01711167 
51765, 2010, 1010-23-25. 
ও 019917,79110177191, 12777117169 77 1397181, 90019] 000701] 06 99.009001 , 
73217971, 08100069,1944, [00-38-39. 
£ 199, 917591019109929., 11076 1942 0%০1006 /১010017190:91017: 4৯:9510% ০0 
11011061191 1২5৮1792 95911751000 1২101111005 11101791001 70017815 061১6010155 
17156015 9170 0910075/ ৬০1-8, 1)9091011961/90229. 7-115. 
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যে নষ্ট হয়েছিল তাঁর হিসেব দেওয়া মুশকিল। তবে ঝড়ে যে কাঁথ্রি অবস্থা 
সর্বাপেক্ষা খারাপ হয়েছিলো তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রী 
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাদ্ধ্যায়, তাঁর মেদিনীপুরের ঝড়ের ক্ষতি পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
-“ মেদিনীপুর জেলায় মোট মানুষ মারা যায় ১৪৪৪৩ জন, তাঁর মধ্যে কাঁথির 
১০৯৪২ জন, তমলুক- ১৯৯৫ জন, মেদিনীপুর - ৪৭৩ জন, ঘাটালে ৩১ জন, 
ঝাড়গ্রামে- ২ জন। মেদিনীপুরে গরু মারা যায় ১৮৮০০০, ঝড়ের পরে কলেরা 
বা আমাশয়ে মৃত্যু হয় ১৬০০, ক্ষতিগ্রস্ত ১৬০০ গ্রাম, আয়তন ৯০০ বর্গমাইল 
এলাকা, শস্যক্ষতি ১১ কোটি টাকা, গৃহ ধ্বংস ৫২৭০০। 
এই দুর্যোগের ফলে যারা মারা গেলো তারা তো গেলই, যারা বেঁচে ছিল 
তাদের অবঙ্থা আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছিল। বিধ্বংসী ঝড়ের ফলে জমানো 
খাবার,জমির ফসল, এমন কি পানীয় জলও সমুদ্রের জলে লবনাক্ত হয়ে যায়। 
এমনকি ঝড়ের পরে জমিতে যেটুকু ফসল বেঁচে ছিল তাও সমুদ্রের লবনাক্ত 
জল ঢুকে ফাঙ্গাস ধরে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে যারা বেঁচে ছিল তাদের মাথার 
ওপর না ছিল ছাদ আর না ছিল খাবার, বেঁচে থাকা হয়ে উঠেছিল ভয়ঙ্কর।১ 
শুধু তাই নয়, এই রকম বিপদের দিনে ব্রিটিশ সরকার কাঁথির উপর অত্যাচার 
চালাতে পিছুপা হননি। কারণ মেদিনীপুর ছিল অগাস্ট আন্দোলনের অন্যতম 
গীঠস্থান আর তার অন্তর্গত মহকুমা কাঁথি এবং তমলুক ছিল অন্যতম। তাই 
ঘরগুলি লুট করতে অথবা সেগুলিকে পুড়িয়ে দিতে শুরু করে, এই রকম 
৫ 

এই রকম যখন করুন অবস্থা চলছিলো তাঁর ঠিক কয়েক মাস পরেই 
শুরু হল বাংলা জুড়ে ঘরে ঘরে খাদ্যের আকাল অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। 
এমনিতেই কাঁথির অবস্থা বিপদজনক ছিলই তাঁর উপর খাদ্যের আকাল 
একপ্রকার এলাকা গুলিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে তুলেছিল। তৎকালীন বিভিন্ন 


১০২-১০৫)। 
০ নন্দ, শান্তিপ্রদ, মেদিনীপুরের ইতিহাসের উপাদান ও অন্যান্য প্রবন্ধ, এগরা রাইটার্স 
গিলড, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪১৫, 700. ১৫-২১। 
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বিশেষকরে সমসাময়িক পত্রপত্রিকা গুলিতে। তৎকালীন পত্রপত্রিকা গুলির 
পাতা উল্টালেই আমরা বিশ্বযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন তথ্য খুজে পায়, যা 
আমাদের সেই সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবহ্থা সম্পর্কে 
জানতে সাহায্য করে। তেমনই একটা বিখ্যাত পত্রিকা ছিল দ্য স্টেটসম্যান, 
যেটি এখনো পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি বজায় রেখেছে। ১৯৪২-৪৩ সালের এই 
পত্রিকার পাতা খুলে দেখলে আমরা দুর্ভিক্ষের যে তথ্য দেখতে পাই তা থেকে 
আমরা তখনকার মানুষের অবস্থা ও অসহায়ত্ব খুঁজে পাবো। ব্রিটিশ সরকারের 
নিষেধাজ্ঞা সত্তেও , দুর্ভিক্ষের কারন থেকে শুরু করে তাঁর ব্যাখ্যা এবং 
তৎকালীন মানুষের বিধ্বস্ত চেহারাগুলি এই পত্রিকার মাধ্যমে খুব সাহসের 
সাথে এবং খুব স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই পত্রিকায় উল্লেখিত 
ংলার দুর্ভিক্ষ এবং বিশেষত তৎকালীন মেদনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথির 
অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 


১৮১৮ সালে 0.0. 19151077917 প্রচলিত এই পত্রিকাটি শুরু হওয়ার 
পর থেকেই রাজনীতি, সমাজ, খেলাধুলা, অর্থনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন রকম 
তথ্যবহুল খবর আমরা এখান থেকে পেয়ে এসেছি। । তেমনই ১৯৪২-৪৩ 
সালে সৃষ্টি হওয়া দুর্ভিক্ষ নিয়েও সমৃদ্ধপূর্ণ বিভিন্ন তথ্যের অভাব নেই। বাংলার 
পত্রিকায় বার বার উঠে এসছে। কারন একদিকে সাইক্লোন অন্যদিকে বিটিশ 
সৃষ্ট খাদ্যাভাবে বিধ্বস্ত জায়গাটি খবরের শিরোনামে পরিনত হয়। এই পেপার 
থেকে নেওয়া দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত তথ্য গুলিকে লেখার সময়, লেখার সুবিধার্থে 
তিনটি ভাগে ভাগ করে লেখার চেষ্টা করেছি, যেমন - দুর্ভিক্ষের কারন , 
দুর্ভিক্ষের প্রভাব ও সেই সময় বিভিন্ন রিলিফ কমিটি নিয়ে আলোচনা। 


দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় আলোচিত দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন কারণ: ১৯৪৩ সালের 
ংলার দুর্ভিক্ষের কারন নিয়ে নানা জনের নানা মতামত বর্তমান। দ্য স্টেট 
সম্যান পত্রিকার বিভিন্ন পাতায় এই দুর্ভিক্ষ এর বিভিন্ন কারন ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে। ব্রিটিশ অব্যাবস্থা, মুদ্রাম্ফিতি , ধান চাষ কমে যাওয়া, অর্থকারী ফসল 
হিসেবে পাট চাষের প্রবণতা, কালোবাজারি মহাজনদের উৎপাত, খাদ্যশস্য 
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রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়কে প্রধানত দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করা হয়েছে।? 
সমসাময়িক বিভিন্ন লেখনিতেও এই মতামতকে সমর্থন করা হয়েছে, যেমন 
শ্যামাপ্রাসাদ মুখার্জির বই পঞধ্গাশের মৰ্ভর *, তারকচন্দ্র দাসের বই 
73191 7:7717/6 1943, কাশিনাথ চট্টোপাধ্যায় এর উপোসি বাংলা, 
50117711995 1910107991 এর বই 57%77০92 077:7717/61। বইতেও 
দুর্ভিক্ষের কারন হিসেবে প্রায় এই বিষয় গুলিকেই তুলে ধরা হয়েছে। 


কাঁথির উপর দুর্ভিক্ষের প্রভাব: প্রায় পুরো বাংলায় দুর্ভিক্ষের প্রভাব নিয়ে এই 
পত্রিকাটিতে কম বেশি আলোচিত হয়েছে, তবে কাঁথির অবস্থাটা যেন বার বার 
আমরা দেখতে পাই। দুর্ভিক্ষে কাঁথির ওপর প্রভাব ও সেখানে তৈরি হওয়া 
রিলিফ কমিটি নিয়ে এখন আলোচনা করবো। কাঁথি মহকুমা সম্পর্কে দ্যা 
সানডে স্টেট্সম্যান, ২৯ অগাস্ট ১৯৪৩ এ কিছু ক্ষুধার্ত মানুষের চিত্র তুলে 
ধরা হয়েছে। তত্কালীন নেতা জগদীশ প্রসাদের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দেওয়া হল 
(তাঁর বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ) -“ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মেদিনীপুর 
জেলা ও তাঁর অন্তর্গত কাঁথি নামক জায়গাটি। আমি টানা মার্চ মাস থেকে 
এখানে আছি এবং মানুষের স্বাহ্থের অবিরাম অবনতি দেখছি। বিভিন্ন জেলা 
অধিকারিকরা চেষ্টা করলেও অবস্থার অবনতি ছাড়া উন্নতি হচ্ছে না। প্রতিদিন 
শুধু দেখতে পাচ্ছি লাশ আর লাশ ,আরও দেখতে পাচ্ছি সেই লাশের অংশ 
নিয়ে কুকুর ও শকুনের মধ্যে লড়াইয়ের দৃশ্য। ভিক্ষুক, মৃতদেহগুলি যেন 
সংক্রামক রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মহকুমার অন্তর্গত গ্রামগুলির অবস্থা 
আরও খারাপ। প্রচুর পরিমানে মানুষ অনাহারে ও মহামারিতে মারা যাচ্ছে। 


7019 9681991917 (6909৭. 91009001111 736175৭1)- 13 1815 1943, 7 1-3 

৪ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রাসাদ, পঞ্চাশের মন্কস্তর, বেঙ্গল পাবলিশারস, কোলকাতা, ১৩৫০, 
পাতা- ৩-৪। 

9])89/18181601917019/ 13217591 178100176 (1943), [01015651510 0 091000/ 
1949, 1010-94-99. 

9 চট্টোপাধ্যায়, কাশিনাথ, উপোস বাংলা -সমসাময়িক পরে পথ্গশের মন্বত্তর (বসুমতি 
পত্রিকা, শ্রাবন, ১৩৫০), সেরিবান, কোলকাতা, ২০০০, 1০০- ১১৮-১২০। 

111৬19)01070917 17711095, 1116 5/17900 0171711716, 139101127555, 159115819, 
1944, 701-5-6. 
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মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতাসম্পন্ন লোক নেই। লাশগুলি প্রায়শই 
খালে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আপনি যদি কনটাই বা কাঁথি থেকে পানিপলা পর্যন্ত 
খালটিতে যান তবে আপনি অসুস্থ বোধ করবেন, ফুটে উঠবে অসংখ্য লাশ 
আর লাশ।12 


শ্রীমতী বিজয় লক্ষী পণ্ডিত যিনি সেই সময় 4, বাটা, 
$৬0ো৬ার 00খহাংলাব তে এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি দুর্ভিক্ষের সময় 
ংলা পরিদর্শন করে জানান- পুরো বাংলা জুড়ে খাদ্যের অভাব এবং রোগ 
ক্রমাগত বেড়েই চলেছে । প্রচুর পরিমানে মানুষ অনাহারে, ম্যালেরিয়ায় ও 
কলেরায় মারা যাচ্ছে। সরকারি ভাবে তেমন কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না 
এবং কিছু হাসপাতাল আছে যেখানে হাসপাতাল গুলিতে ডাক্তার থাকলেও 
ওষুধ নেই। 
তিনি আরও বলেন- (তাঁর কথার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হল) “আমি খড়গপুর 
ও কাঁথির মাঝামাঝি এলাকায় তিনটি মৃতদেহ ও ৫ টি কঙ্কাল দেখতে পেলাম। 
যার মধ্যে একটি দেহের অঙ্গ আগেই কুকুরে খেয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল 
এবং বাকি অংশটা শকুনে খাচ্ছে। একটা বৃদ্ধের দেহ এমন অবস্থা হয়েছিলো 
তা বর্ণনা করা দুক্কর। মৃতদেহগুলি খালে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো যার দুর্ঘন্ধ 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। তিনি আরও বলেন কাঁথির শ্রমিক ও কৃষকরা 
তাদের কাছে থাকা সমস্ত কিছু বিক্রি করে শহরের দিকে চলে যাচ্ছে এবং 
গ্রাম প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ছে।।; 


এছাড়াও 1:.0.79০%15 (সেই সময়ে গঠিত হওয়া ফন্ডস আম্মুলেন্স 
নামক রিলিফ কমিটির সদস্য), যিনি সায়র্লনের ৯ মাস পর কাঁথি পরিদর্শন 
করে তাঁর প্রত্যক্ষ বিবরণীতে জানান - “সব জায়গার জল এখনো দূষিত 
সাইকব্লুনের ৯ মাস পরেও এই অবস্থা। কাঁথির রামনগর, খাজুরির মত গ্রাম 


121115 5095510791/ 29 ৪805056 1943, 1১-2. 
15106 51866517917, 25-10-1943, [১-2; দেশ পত্রিকা, ১৩ কার্তিক, ১৩৫০ 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ৭৯ 


দ্য স্টেটসম)ান পরিকার দর্ণে ১৯৪২-৪৩ সালের কাঁথির দুভির্ষচ মৌসুমী খাতুন 


আকার ধারন করেছিল।' শ্রীমতী বিজয় লক্ষী পপ্তিতের মতো তিনিও লক্ষ্য 
করেন গ্রাম গুলিতে হাসপাতাল থাকলেও কোন ওষুধ ছিল না। 

সেই সময়ের রচিত হওয়া বিভিন্ন গ্রন্থেও আমরা দুর্ভিক্ষের সময়ের কাঁথির কিছু 
ভয়ানক অবস্থার বর্ণনা পায়। শ্যামাপ্রাসাদ মুখার্জি যিনি সেই সময়ের একজন 
করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর বিখ্যাত বই রাই সংগামের এক অধ্যায় এ 
দুর্ভিক্ষ ও সরকারি অত্যাচারের ফলে যে কাঁথির লোমহর্ষক অবস্থা হয়েছিলো 
তাঁর প্রত্যক্ষ বর্ণনা তুলে ধরেন।।5 এছাড়াও ".0.218581. যিনি সেই 
কাজের তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৯৪৩ এর নভেম্বর মাসে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ 
চলাকালীন সময়েই কাঁথিতে যান, তিনি পায়ে হেটে ও নৌকার মাধ্যমে প্রায় 
২০০ কিমি. ঘুরে দেখেন। তাঁর যাত্রাপথে তিনি রাস্তার ধারে ধারে লাশের খুলি 
পড়ে থাকতে দেখেন । তিনি আরও বলেন মানুষের কাছে তখনও পর্যন্ত খাবার 
বা পানীয় জল কিছুই ছিল না। শিশুরা মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল এবং গ্রামের 
কুঁড়েঘর গুলি খালি ও গ্রাম প্রায় জনশূন্য।1গ 


প্য স্টেটসম্যান” পত্রিকায় আলোচিত দুর্ভিক্ষে ত্রান ব্যবস্থা: ৪৩-এর দুর্ভিক্ষ 
হিসেব অনুযায়ী প্রায় ২০-৩০ লক্ষ মানুষ এই দুর্ভিক্ষে মারা যায়। দুর্ভিক্ষের 
সময় সরকারের ত্রান দেওয়ার কোন মানসিকতা না থাকলেও পরবর্তীকালে 
বিভিন্ন নিউজ পেপার এবং বিভিন্ন সংস্থানের মাধ্যমে মেদিনীপুরের বিপর্যয় ও 
দয়া দেখানোর চেষ্টা করে এবং কিছু অপর্যাপ্ত ত্রান পাঠানোর ব্যাবস্থা করে। 
সরকার মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষ ও সেখানে ত্রানের ব্যাবস্থা দেখার জন্য একটি 


14110550505510791, 15-7-1943, 7-2. 

15 মুখার্জি, শ্যামাপ্রাসাদ, রাষ্ট্রসংগ্রামের এক অধ্যায়, কলকাতা, প-৯৬। 

16150. ি9195917, 172071160৮০ 7367691/ 17776 0০00] ০01119917, 
09100/2) রাজর্ষি মহাপাত্র, মোদিনীপুরের জাতীয় আন্দলনের ভিন্সুর, প্রভা প্রবাসী, 
কলকাতা, 1০. ১০২-১০৫। 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ৮০ 


দ্য স্টেটসম্যান পারিকার দ্র্ণে ১৯৪২-৪৩ সালের কাথির দু ভি মৌসুমী খাতুন 


কমিশন গঠন করেন যার প্রধান হিসেবে সুদক্ষ আই, সিএস অফিসার 
বি.আর.সেনকে নিয়োগ করা হয়। এই কমিশনের সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের 
পরিক্ষা-নিরীক্ষা ও দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা যাচাই করে মেদিনীপুরে কিছু ত্রান 
পাঠানোর ব্যাবস্থা করেন।17 কিন্তু মেদিনীপুরে সরকার প্রেরিত ত্রান যে পর্যাপ্ত 
ছিলনা তা নিয়ে তত্কালীন রাজস্ব মন্ত্রী শব 10117511০০ এবং 1. 
217611০, (যিনি সেই সময়ের একজন আইসিএস অফিসার ছিলেন) বিধ্বস্ত 
কমিটি সম্পর্কে বলেছেন। তাদের বক্তব্য- “যেখানে যেখানে দরকার 
বিনামুল্যে রান্নাঘর খোলা হয়েছে কিন্তু বন্যা ও দুর্ভিক্ষের ফলে সেখানকার 
সেখানে এখনো প্রচুর পরিমানে ত্রান পাঠানো দরকার।1 ৪ এই পত্রিকায় 
শুধুমাত্র ত্রান পাঠানোর কথা আলোচনা করে পাট চুকিয়ে ফেলা হয়নি, এই 
তোলা হয়েছে। এই প্রবন্ধে পত্রিকায় তুলে ধরা দু একটি ত্রানের পরিমান নিচে 
দেওয়া হল - 

“মিদনাপুর ঘূর্ণিঝড় ত্রাণ” নামক প্রবন্ধে ৩১ জুলাই ১৯৪৩ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ে ও 
দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত ব্যাক্তিদের ত্রানের জন্য নিম্নোক্ত বিবরন দেওয়া হয়েছে- 
(অনুবাদ) “চাল দেওয়া হয়েছে ৯৩,৮০২ মন এবং ১০০০০০ মন সরকারি 
চাল বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বিতরন করা হয়েছে। কৃষি খণ দেওয়া হয়েছে 
পুরো জেলায় মোট নগদ - ৬১,৬৩১২৮ এবং সাধারণ লোণ দেওয়া হয়েছে 
১৩৭,৩৯৫ টাকা। কাঁথিকে ৬৬ হাজার ৬৩৫ টাকা লোণ দেওয়া হয় | পুরো 
মেদিনীপুরের জন্য ৬০,৯৭২৪৪ টাকা রিলিফ হিসাবে দেওয়া হয় যার মধ্যে 
৩৫,৬৫৫ টাকা কাঁথিতে এবং ২২,০৬৫ তমলুক মহকুমার জন্য।1? 


ঃ মহাপাত্র, রাজর্ষি, মেদিনীপুরের জাতীয় আন্দলনের ভিনস্নর, প্রভা প্রবাসী, কলকাতা, 
পাতা-১০৫। 

191175 509655101917/ 17-7-1 943, 1-2. 

19175 50965910191- 25-8-1943, 1-2. 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ৮১ 


দ্য স্টেটসম)ান পরিকার দর্ণে ১৯৪২-৪৩ সালের কাঁথির দুভির্ষ মৌসুমী খাতুন 


পরবর্তী এক 1২617 7//077 7 73০/৫/1 নামক প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে 
“কলকাতা এবং জেলাগুলিতে রিলিফ সেন্টার খোলা হয়েছে। বেশ ভালো 
সংখ্যক রান্নাঘর বাংলার অন্যান্য জেলাতেও খোলা হয়েছে। 4১০০০919175 09 
[1555 17965 1590169. 199 ৮০ 91750601 0% 10010110 11601079610, 
“বাংলার মধ্যে ২৪৪২ টি 7:9০ 107০7 খোলা হয়েছিল। যার মধ্যে 
মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমা তে ১২৪ টা।”20 কিন্তু এত সংখ্যায় ত্রান এত 
রান্নাঘর সবই যে লোক দেখানো ছিল তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন শ্রীমতী 
বিজয় লক্ষী পপ্তিত, তাঁর ভাষায়- “সরকারি ভর্তুকি দেওয়া রান্নাঘর সংখ্যায় 
কম নয়,কিন্তু তাতে দান করা ত্রানের পরিমান ছিল খুবই কম, সরকার কিছু 
অঞ্চলে ভর্তৃকিযুক্ত চিকিৎসকও পাঠিয়েছেন কিন্তু তাদের কুইনাইন বা অন্য 
কোন ওষুধ সরবরাহ করা হয় না। সরকার খুব বাজে ভাবে পরিস্থিতির উন্নতির 
চেষ্টা করছেন। এইভাবে চলতে থাকলে বাংলাকে আরও বড় ধরনের খারাপ 
পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে।2! এই প্রসঙ্গে ক্ষিতীশ চন্দ্র মহাশয় বলেন- “যে 
পরিমান খাবার পীড়িত মানুষের জন্য দেওয়া হতো তা দিয়ে একটা বড় 
ইদুরেরও পেট ভরবেনা। রাজন নেহেরু, (৬. 1২2)81 [০17010) 
59015691501 4৯1] 11019 ৬0106] (50176161709, 1)611)1/ তাঁর বক্তব্য 
একটি প্রবন্ধ হিসেবে বের হয় স্টেটস ম্যান পত্রিকায়, যেখানে তিনি জানান, 
তিনি দুর্ভিক্ষের সময় একটি মেডিকেল টিম নিয়ে বাংলার বিভিন্ন গ্রামে যান। 
সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি মেদিনীপুরে কাটানো এক সপ্তাহের স্মৃতি মনে 
করতে গিয়ে শিহরিত হয়েছেন এবং বলেছেন যে এত খারাপ অবহ্থা থাকা 
সত্তেও সেখানে সমস্যা সমাধানের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছিলো না, 
যা দ্রুত ও কার্করী ভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারবে। প্রায় শত শত 
মানুষ মারা যাচ্ছিল ক্ষুধার্ত হয়ে।22 


শুধুমাত্র এই পত্রিকাতেই নয়, তৎকালীন বিভিন্ন সরকারি নথিপব্রেও 
আমরা ত্রান কমিটির ব্যর্থতা সমন্ধে জানতে পারি। যেমন- তৎকালীন ভারত 


201010- 26-9-1943, 7-3. 

21 [076 969199177917,25-10-1943, 1-29. 

221010-26-10-1943, - 3. 
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সচিব রাদারফোর্ড বড়োলাট ওয়াভেল কে একটা চিঠির মাধ্যমে 
জানিয়েছিলেন, যানবাহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারনে ত্রান সামগ্রী 
মেদিনীপুরের গ্রামগুলিতে পৌঁছায়নি।23 রাদারফোর্ড এর চিঠি পাওয়ার পর 
তৎকালীন বড়োলাট ওয়াভেল স্বয়ং মেদিনীপুরের কাঁথিতে যান এবং তিনি তাঁর 
চিঠিতে ত্রান সামগ্রী কমতি, ওষুধের কমতি, ও কাঁথির সাধারন মানুষের করুন 
অবস্থার কথা তুলে ধরেন।2 বেসরকারি বেশ কিছু সংস্থাও তাদের মত করে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলো কাঁথির দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের সাহায্য করার 
রিলিফ কমিটি ইত্যাদি। তারা বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেছিলো কাঁথির অবস্থার 
উন্নতি করতে, কিন্তু সরকারি অভাব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য 
তাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন হতে হয় যার ফলে তারা অবস্থার খুব একটা 
উন্নতি করতে পারেনি।25 


উপসংহার: ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে, কাঁথির দুর্দশা বিধ্বংসি পরিণতির এক 
জীবন্ত দলিলে পরিণত হয়েছে। এই পত্রিকার দ্বারা কাঁথির জনগণের উপর 
হওয়া বিপর্যয় ও তাঁর পরিনতির বিভিন্ন স্তরগুলিকে সুক্ষভাবে উন্মোচন করার 
চেষ্টা করা হয়েছে এবং দুর্ভিক্ষের কঠোর বাস্তবতার মধ্যে তাদের টিকে থাকার 
সংগ্রামের একটি প্রাণবন্ত চিত্র হয়েছে। এখানকার জনসংখ্যার প্রায় ৫০% 
সংঘটিত হওয়া মহামারী এলাকাটির অবস্থা আরো শোচনীয় করে তুলেছিল। 
দুর্ভিক্ষে মানুষের আর্তনাদ ও তার মাঝে ব্রিটিশ অত্যাচারের করুণ চিত্র আমরা 
ইতিহাসের প্রতিটা পাতায় খুঁজে পাবো। আর এই ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে 
বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে ফুটে ওঠা দৃশ্য। মেদিনীপুরের ত্রাণ কমিশনার বি আর 
সেন তদন্ত প্রকাশ করেন, তিনি বলেন গ্রামের ১৫০ জনের মধ্যে মাত্র 
একজন বেঁচে আছে এবং অন্য একটি গ্রামে ১৩৬ জনের মধ্যে চারজন বেঁচে 


2 রাদারফোর্ড চিঠি, সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৪৩, ৪নং খন্ড, ১৫৮ নং চিঠি। 

24 মহাপাত্র রাজর্ষি, মেদিনীপুরের জাতীয় আন্দলনের ভিন্সুর, প্রভা প্রবাসী, কলকাতা, 
পাতা-১১১। 

25[010-106-107. 
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ছিল যার ১৩২ জন মারা গেছে। শতকরা ৫০% মানুষ পানীয় জলের অভাবে 
বাসভূমি ছেড়ে চলে গেছে। এই নিবন্ধটিকে ইতিহাসের লেন্সের মাধ্যমে বিচার 
করলে দেখতে পাবো এটি শুধুমাত্র কাঁথির দুঃখ কষ্টের বর্ণনাই করেনা বরং 
একটি সতর্কতা মূলক গল্প হিসেবেও কাজ করে, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
প্রজন্মকে অতীতের ভূল থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয় । 
টেকসই কৃষি ব্যবস্থা কার্ষকর এবং সুরক্ষিত শাসন ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক 
দুর্যোগকে প্রশমিত করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের গুরুত্বের ওপরও জোর 
দেওয়ার শিক্ষা দেয়। 
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প্রকৃত লোকশিক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর সুষ্ঠু জীবনাচরণের মধ্য 
দিয়ে৷ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নামটির মধ্যেই যেন একটা পাহাড়প্রমাণ 
উচ্চতা পাণ্তিত্য তাঁর অগাধ, সে তো সকলেই স্বীকার করবেন; মানুষ 
হিসেবেও তিনি যে কতটা উদার তথা মানবিক ছিলেন সেটা তাঁর সংস্পর্শে 
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যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মাধ্যমে জানতে পারা যায়৷ তাঁর ছাত্রী বিদুষী 
সুকুমারী ভট্টাচার্য “সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়” নামক গ্রন্থে একস্থানে বলেছেন 
---পসুনীতিকুমারের মননের আর একটি বড়ো দিক হল সর্বমানবে সমদৃষ্টি। 
তাঁর মনোজগতে মানুষ ছোটো বা বড়ো শুধু মনুষ্যত্ব, চরিত্রে ও জ্ঞানবুদ্ধিতে। 
অন্যথা সকলে সমান।” একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন সুকুমারীদেবী৷ সেটি 
হল---আফ্রিকা ভ্রমণ সেরে গাড়িতে এয়ারপোর্টের দিকে যাওয়ার পথে মাঠের 
মধ্যে কিছু প্রায়-নগ্ন আদিম অধিবাসীর গোল হয়ে বসে কিছু একটা খাওয়া 
দেখে কৌতৃহলী তথা জনদরদী সুনীতিবাবু সেটি তাঁদের থেকে নিয়ে চেখে 
দেখেছিলেন৷ শুনে ছাত্রী সুকুমারী জানতে চেয়েছিলেন যে,তাঁর শরীরে সইবে 
ওই খাবার? তখন সুনীতিবাবু তাঁকে বলেছিলেন “সইবে না কেন, মানুষই ত 
ওটা খাচ্ছিলগ১ 

সুনীতিকুমারের মতে ভারতের সংস্কৃতি মূলত মিশ্রা কোনও একটি 
জাতি বা ধর্মের মানুষ নিয়ে এটি গড়ে ওঠে নি৷ বরং এটি নানা জাতির তথা 
ধর্মের মানুষের সংমিশ্রণের ফলা যাঁদের আবার ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি-এতিহ্য 
ভারতীয় সংস্কৃতি অহিংসা হল ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম দিক৷ অহিংসার কথা 
রয়েছে ভারতীয় বেদ-উপনিষদ, বৌদ্ধ-জৈন গ্রন্থো অহিংসা শুধুমাত্র জীবের 
প্রতি হিংসাপ্রদর্শন থেকে বিরত থাকাই নয়--- এর পেছনে রয়েছে করুণা ও 
মৈত্রী। অর্থাৎ সকলকে দরদের চোখে দেখা ও মিত্রতা বজায় রেখে মঙ্গলকামনা 
করা--বলে তিনি মনে করেন৷ তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ সব ধর্ম-বর্ণ- 
জাতি নির্বিশেষে সকল সংস্কৃতির প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীলা এই বিষয়ে তিনি 
সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন তাঁর “ভারত -্রহ্ম: বাঙ্গালীর সাহিত্য সংস্কৃতি” নামক 
অভিভাষণে। 

সুনীতিকুমারের জন্ম ১৮৯০ সালের ২৬ নভেম্বরা অর্থাৎ এ 
বছর(২০২৪) তাঁর ১৩৫তম জন্মদিন বাবা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন টার্নার 
মরিসন য়্যাণ্ড কোম্পানির একজন কেরানি। মা কাত্যায়নী দেবী তিনি যদিও 
সুনীতিকুমার যখন মাত্র বারো বছরের তখনই মারা যান৷ পৈতৃক ভিটে উত্তর 
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কলকাতার ৬৪ নম্বর সুকিয়াস স্ট্রিটো৷ ছোট থেকে বেড়ে ওঠা দারিদ্রযকে সঙ্গী 
করেইা৷ অভাবের কারণে মায়ের শেষকাজটিও কোনওরকমে হয়েছিলা৷ 
ছোটবেলায় তাঁর পোলিও হয়েছিল, ফলে দৃষ্টিশক্তি যায় কমে। কিন্তু 
অনন্যসাধারণ মেধার জোরেই জীবনে সফল হন তিনি। 


১৯০৭ সালে মোতিলাল শীল প্রতিষ্ঠিত ফ্রি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স 
পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করার পরে ১৯০৯ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে 
এফ এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ 
থেকে ইংরেজিতে সাম্মানিক স্তরে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান আবার ১৯১৩ 
সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পর্বেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 
স্থান অর্জন করেন। ছাত্রজীবনেই স্কটিশ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি বেশ 
কিছু যশস্বী অধ্যাপকের সানিধ্য পেয়েছিলেন। যেমন ড.আর্কহার্ট, ড. স্টিভন, 
অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এইচ এম পার্সিভাল, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, 
মনমোহন ঘোষ, প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ। পাশাপাশি গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান, তামিল 
ইত্যাদি ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ভাষা ও সাহিত্য ছাড়াও তিনি 
অনুসন্ধিৎসু ছিলেন ইতিহাস, পুরাতত্্, নৃতত্ত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাক্কর্ষ, দর্শন, 
সঙ্গীত, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়েও। 


এম এ পাশ করার পরে তিনি কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে 
ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ বিভাগে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। 
১৯১৬ সালে তিনি পেলেন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি। এর জন্য তিনি “আযান এসে 
টুওয়ার্ডস ত্যান হিস্টোরিকাল ত্যান্ড কম্পারেটিভ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি 
ল্যাঙ্গুয়েজ" বিষয়ে যে গবেষণাপত্রটি লিখেছিলেন তার শিরোনাম ছিল “দ্য 
সাউন্ডস্‌ অব মডার্ন বেঙ্গলি”। ১৯১৭ সালে জুবিলি রিসার্চ পুরস্কার পেলেন 
কম্পারেটিভ ফিলোলজি উইথ স্পেশ্যাল রেফারেন্স টু দ্য বেঙ্গলি ডায়লেক্টস্ঃ 
বিষয়ক গবেষণাপত্রটির জন্য। 


এহেন মেধাবী সুনীতিবাবুকে অসম্ভব পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথ 
দিয়েছিলেন সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ব। তাও আবার শিলং 
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বেড়াতে গিয়ে তিনি এ বই পড়তে লাগলেন৷ গ্রন্থনামটি যদিও রবীন্দ্রকল্পিত৷ 
কিন্তু সুনীতিকুমারের প্রতি রবিঠাকুরের অকৃত্রিম স্সেহই এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল 
ছিল৷ উনত্রিশ বছরের ছোট সুনীতিকুমারের প্রতি যথেষ্ট আহ্বাশীল বলেই তাঁকে 
যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করতেন তিনি৷ সমস্ত পৃথিবীর ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি 
সুনীতিকুমারের যে আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল তা অনেকটাই রবীন্দ্রসানিধ্যে৷ 
রবীন্দ্রনাথই তাঁকে দিয়েছিলেন 'ভাষাচার্য” উপাধি৷ রবিঠাকুরের ভাষাসংক্রান্ত 
অন্যতম গ্রন্থ “বাংলা ভাষা পরিচয়” (১৯৩৮)-এর উৎসর্গপত্রে এই উপাধিটি 
তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করেন রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
তিনি ইন্দোনেশিয়া, জাভা, সুমাত্রা, থাইল্যাণ্, মালয়, বালি ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ 
করেন৷ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাভাযাত্রীর পত্র'-এ বলেছিলেন যে সুনীতিকুমারের 
ছিল 'বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি” মনের সজীব আগ্রহা সত্যই তাই৷ এহেন 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার উৎস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিপুলকায় 
গবেষণা করেছেন-- যা “ও ডি বি এল” নামে পরিচিত তথা প্রকাশিত৷ এই 
ভাষার শব্দসমূহের উৎস তিনি খুঁজেছেন প্রাটান সাহিত্যের মধ্যে। 


সুনীতিকুমারের মুল পরিচয় ভাষাতাত্বক হলেও সংস্কৃতির আনাচে 
কানাচেও তাঁর পরিক্রমণ লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় কালচার 
শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ “কৃষ্টি” রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ ছিল৷ তাই তাঁরই অনুরোধে 
সুনীতিকুমার একটি যোগ্য শব্দ সন্ধান করতে থাকেন কালচারের বাংলা 
হিসেবে৷ তাঁর এক মহারাস্ত্রীয় বন্ধুর কাছে জানতে পারেন যে তাঁরা “কালচার? 
অর্থে সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহার করেন৷ তাই বাংলাতেও তিনি সংস্কৃতি শব্দটিকেই 
কালচারের প্রতিশব্দ হিসেবে পছন্দ করলেন-- যা রবীন্দ্রনাথ সাদরে গ্রহণ 
হতেন। সুনীতিকুমারের মতে এই পৃথিবী --- সম্পর্ক, সংস্কৃতি ও সম্ম্রীতিরা এই 
পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন “ইউরোপ 
১৯৩৮-এ। 


১৯১৯ সালে তিনি ভাষাতত্ব বিষয়ে উচ্চশিক্ষা তথা গবেষণার 
উদ্দেশ্যে তিন বছরের জন্য লগ্ডনে যান সরকারি বৃত্তি নিয়ো লগ্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষণা করেন এবং মাত্র দু বছরের মধ্যে 
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ডি লিট ডিগ্রি পেয়ে যান। অধ্যাপক ড্যানিয়েল জোন্সের তন্তীবধানে তাঁর 
গবেষণার বিষয় ছিল - ইপ্ডে-এরিয়ান লিঙুইসটিক্স : দ্য ওরিজিন য়্যা 
ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ'। পণ্ডিত ড্যানিয়েল জোন্স ছাড়াও 
ইউরোপীয় ভাষাতত্তে এফ ডরিউ টমাস, প্রাকৃত ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় 
এল ডি বানেট, প্রাচীন আইরিস ভাষায় অধ্যাপক রবিন ফ্লাওয়ার, ফারসি 
ভাষায় স্যার ই ডেনিসন রস প্রমুখ তাঁকে শিক্ষা দেন৷ সুনীতিকুমার একজন 
প্রকৃত ভাষাপ্রেমী বলেই মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষারও অন্দরলোকে 
নিবিড় দূকপাত করেছেন৷ প্রাচীন ইংরেজি ও গথিক ভাষাও অধ্যয়ন 
করেছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক চেম্বার্স ও গ্র্যটনের কাছে৷ বাংলা ভাষাতত্তের 
“বেদ" তাঁর “দ্য ওরিজিন ত্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ" (ও 
ডি বি এল) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় দু খণ্ডে, ১৯২৬ সালে- 
-যখন সুনীতিকুমারের বয়স মাত্র ছত্রিশ৷ ভাষার আলোচনায় বর্ণনামূলকতার 
স্থানে এতিহাসিক তথা তুলনামূলকতার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি 
করেন ও প্রয়োগ করেন। আসলে তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল 
যুক্তিবোধ। তিনি ভেবেছিলেন ভাষাকে শুধু যান্ত্রিকভাবে বর্ণনা করলেই চলবে 
না, প্রয়োজন তার আদিরূপ থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিবর্তন পর্যায়গুলি অনুসন্ধান 
করা। ভাষার শব্দরূপ তথা ধ্বনিরূপের বিবর্তনের মাধ্যমে সেই ভাষাভাষী 
রূপমূলগুলি পরিবর্তনের নিখুত যুক্তিশীলতাও প্রতিভাত হয়। 


বিভিন্ন ভাষায় অগাধ পাগ্তিত্যই তাঁকে ভাষাচার্ষের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত 
করেছে। সকল ভাষাতাত্বক এহেন শিরোপা মেলেনি। ভাষাজিজ্ঞাসায় 
যুক্তিবাদী পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি পূর্বের দীর্ঘলালিত গতিতে অধিকতর 
বেগ সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর সব থেকে বড় কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি 
ভাষাকে নীরস বিশ্লেষণ করেন নি। বরং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত জনজাতি ও তাঁদের 
সংস্কৃতিকেও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি- 
দর্শন কেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেটি আবার পরম্পরা সূত্রেও প্রোথিত। সেই 
জন্যই তো ভাষার প্রাচীন রূপ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বিবর্তন ধারাটি 
বিশ্লেষণ করা জরুরি। আর সেই সুত্রে জাতির অতীত রূপটিও স্পষ্টতা পায়। 
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ভাষাজিজ্ঞাসায় এতিহাসিক তথা তুলনামূলক পদ্ধতি আনয়নে সুনীতিকুমারের 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভ্গিই ফুটে উঠেছে। বহুবিদ্যার সমন্বয়ী আধার বলেই তাঁর 
পক্ষে এভাবে অনুভব করা সম্ভব হয়েছিল। 


এমন সমৃদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিকের গাহ্হ্যজীবনের প্রসঙ্গটিও উল্লেখ করা 
প্রয়োজন৷ কারণ সুস্থ সুন্দর ব্যক্তিজীবন না থাকলে কর্মসাধনায় বিদ্ধ অনিবার্া 
এক্ষেত্রে বলতে হবে তিনি সৌভাগ্যশালী৷ পারিবারিক প্রতিকূলতা তাঁকে ভোগ 
করতে হয়নি। ১৯১৪-র ১৭ এপ্রিল তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কমলাদেবীর 
সঙ্গে, - তিনি ছিলেন বিষ্ণুশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও বনলতা দেবীর প্রথম সন্তান। 
নীলা, সতী, শুচি, একমাত্র পুত্র হলেন-- সুমন৷ স্ত্রীর প্রতি সুনীতিকুমার 
প্রবলভাবেই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল ও মমত্পূর্ণা ফলত তাঁদের বৈবাহিক জীবনও 
যথেষ্ট সুখের ছিল৷ যদিও প্রথমদিকে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল৷ দীর্ঘ পঞ্াশ 
বছরের অমলিন দাম্পত্যজীবন তাঁদেরা তবে ১৯৬৪ সালের ৮ডিসেম্বর পত্বীর 
নিজেও পূর্ণ অশৌচ পালন করেছিলেন৷ তাঁর মতে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর এত 
কিছু করণীয় ও ত্যাগের বিধান আছে, সেখানে স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীর 
কোনওরকম নিয়মনিষ্ঠা পালনের কোনও বিধান নেই,--এমনকি স্বামী ইচ্ছে 
করলে স্ত্রীর মৃত্যর পরদিনই বিবাহও করতে পারে-- এ হল হিন্দুধর্মের 
একপ্রকার অবিচার। 


কোনও বিষয়েই গোঁড়ামি তাঁর পছন্দ ছিল না৷ স্বয়ং নিষ্ঠার সঙ্গে 
ধর্মাচরণ করতেন মূলত জীবনে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য৷ কিন্তু ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি অনুভব করতেন যে হৃদয় দিয়ে বিচার করলে মনে হয় 
ঈশ্বর আছেন কিন্তু মস্তিষ্ক দিয়ে বিচার করলে কিছু পাওয়া যায় না৷ তাঁর মতে 
ঈশ্বর থাকতেও পারেন নাও থাকতে পারেন৷ এই উদার তথা মুক্তমনা মানুষটির 
পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পরেও অনেকগুলি বছর কেটে গেছে (১৯৭৭, 
২৯মে)। কিন্তু তাঁর দেখানো পথই আমাদের আশ্রয় আজও। 


সুনীতিকুমার এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। সেই 
এঁতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলও ছিলেন। কিন্তু অন্তরের অকৃত্রিম মানবতাবাদ তাঁকে 
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করে তুলেছিল কুসংস্কারমুক্ত, উদার। ১৯৭৬ সালে অর্থাৎ তাঁর চিরবিদায়ের 
মাত্র এক বছর আগে রামায়ণ প্রসঙ্গে তাঁর বলা রামসীতা ভাইবোন--- এই 
বিতর্ক নিয়ে তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, 
তিনি যেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক বলিষ্ঠ একক সেনানী। 


মানব-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা সমস্ত 
বিষয়ে তাঁর কৌতৃহল ছিল। আবার ইতিহাস, নৃতত্, সমাজতত্, দর্শন, ধর্ম 
বিষয়েও তিনি প্রচুর পাঠ নিতেন এবং প্রত্যক্ষভাবেও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে 
চাইতেন মানুষের সংস্পর্শে এসে। এক্ষেত্রে তাঁর মানুষের সঙ্গে মেশার 
সহজাত ক্ষমতার তথা বিনয়ী স্বভাবের প্রশংসা করতেই হয়। 


আবার সঙ্গীতশান্ত্রী না হলেও সঙ্গীত বিষয়ে একটা দীক্ষিত বোধ তাঁর 
ছিল। জীবনের শেষ আট-দশ বছর তিনি রাতে চোখে ভালো দেখতে পেতেন 
না বলে সন্ধ্যার পরে আর পড়াশোনা না করে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে 
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতা ঘটক, অর্থ্য সেন প্রমুখের 
রবীন্দ্রসঙ্গীতের লং প্লেয়িং রেকর্ড শোনা তাঁর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। 
ভালোবাসতেন ধ্রুপদী সঙ্গীত। ডাগর ভাইদের অনুষ্ঠান তাঁর খুব প্রিয় ছিল। 
ইউরোপীয় বা বিদেশি সঙ্গীতে বীঠোভেন ও বাক্‌ তাঁর খুব প্রিয় ছিল। বিশেষত 
বীঠোভেনের “এরইকা” ও “ফিফথ্‌ সিম্ফনি রবিশঙ্করের বাজনার মুখ্য শ্রোতা 
ছিলেন ভাষাচার্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গান তাঁর সংগ্রহে ছিল যেগুলি তিনি 
শুনতে খুব ভালোবাসতেন। এছাড়া তাঁর আঁকা বেশ কিছু মূল্যবান ছবির কথাও 
আমরা জানি। 


আমাদের কাছে তাঁর পরিচয় মূলত সিরিয়াস ভাষাতাত্তিক বা বহু 
বিদ্যার একজন আকর হিসেবে তবে মেধার সঙ্গে রসবোধ সহজাতভাবেই 
থাকে৷ সুনীতিকুমারের মধ্যেও তাঁর গাল্টীর্ষের আড়ালে সুক্ম্ম রসবোধের 
অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছো লেখক নারায়ণ সান্যালের “লেঅনার্দোর নোটবই 
এবং...” গ্রন্থের “গোষ্পদে প্রতিবিষিত পৃষণ' প্রবন্ধটিতে তেমনই কিছু দৃষ্টান্ত 
মেলো৷ বেশ আমুদে মানুষকেই আমরা সেখানে খুঁজে পাই৷ লেখক নারায়ণ 
সান্যালের মেয়ের বিয়েতে এসে ফিশ ওলি খাবার সময় যে মজার ঘটনাটি 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ৯১ 


ভাষাচধ সুনীতিকৃমার: একাটি আলোকিত জীবন দেবযানী ভৌমিক (চকেবতাঁ) 


ঘটিয়েছিলেন তা তো প্রায় সর্বজনবিদিত৷ তথ্য পরিবেশনের মধ্যেও নিছক 
মজা করে কথা বলার ভঙ্গিমাটি কিন্তু বেশ উপভোগ্য 


আবার একবার সুনীতিবাবুকে নারায়ণবাবু “আপনি” সম্বোধন করতে নিষেধ 
করলে সুনীতিবাবু বেশ কৌতুককর উত্তর দিয়েছিলেন---“না, না! ওটা আমার 
ধাতে নেই। “আপনি-তুমি” রকমফের করতে হলে এঁ সঙ্গে ক্রিয়াপদপ্তলোকেও 
তো বদলাতে হয়৷ সে বড় বখেড়া৷ তাই আমার ছাত্রের ছাত্রকেও "আপনি, 
বলি।” 


একবার এম এ পরীক্ষা দেওয়া কিছু ছাত্র তাঁর কাছে আসেন, তাঁদের 
আবেদন যিনি হেড এক্সামিনার তিনি যেহেতু সুনীতিবাবুর ছাত্র তাই সুনীতিবাবু 
যেন তাঁর থেকে একটু জেনে নেন, ওদের মধ্যে কারা পাশ করেছেন৷ কারণ 
একটি চাকরির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল যাতে প্রার্থীর ন্যুনতম যোগ্যতা চাওয়া 
হয়েছিল এম এ এদিকে আবেদনের শেষ তারিখ তাঁদের ফলাফল প্রকাশের 
এক সপ্তাহ আগো৷ তখন সুনীতিবাবু তাঁদের বলেন যে ছাত্ররা যেন সেই 
এক্সামিনারের কাছেই সরাসরি জানতে চান বিষয়টি তখন উপস্থিত এক ছাত্র 
বলে ওঠেন না স্যার উনি আমাদের দেখলেই খচে যাবেন।” সুনীতিবাবু 
স্বাভাবিক রসিকতা বোধ থেকেই উঠে পড়ে লেগে গেলেন সেই “খচে যাবেন' 
শব্দটা ছাত্রের মুখ থেকে আবারও বের করতে৷ যথারীতি তিনি জানতে চাইলেন 
যে সেই এক্সামিনার তাঁদের দেখলেই কী হয়ে যাবেন? ছাত্রটি তো যথারীতি 
ঘাবড়ে গেছেন৷ তখন তাঁর এক সহপাঠিনী বললেন যে, রমেন বলছে তিনি 
ছাত্রদের দেখলেই চটে যাবেন৷ ভাষাচার্য তাঁকে থামিয়ে বললেন “তুমি থাম মা 
লক্ষ্মী! প্রশ্নটা আমি রমেনবাবুকেই করেছি৷ উনি কী হয়ে যাবেন? কী বললে 
তুমি?” ছাত্রটি ততক্ষণে মনের জোর পেয়ে গেছেন, কাজেই বললেন যে চটে 
যাবার কথাই বলেছিলেন৷ সুনীতিকুমারও নাছোড়৷ তাঁকে বললেন শব্দটি ছিল 
ক-বর্ণের৷ রমেনসহ তাঁর বন্ধুরা কিছুতেই যেন মনে করতেই পারলেন না 
তাহলে তাঁরা যেন চলে যান, তিনি কিছু করতে পারবেন না৷ অগত্যা ছাত্রদলের 
মুখপাত্র করুণভাবে কারণটি জানতে চাইলে তিনি জানালেন “কারণ তোমাদের 


অনৃতভাষণে সুনীতিকুমার “থচে' গেছেন।” 
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নিজে বেশ গুরুগন্তীর থাকতেন অথচ হৃদয়ের প্রবল রসবোধে সব 
বিষয় নিয়েই স্বতঃস্ফূর্তভাবে রসিকতা করতে পারতেন তিনি। আর এ জন্যই 
তাঁর সংস্পর্শে থাকার অভিজ্ঞতাটি সকলের কাছেই বড় উপভোগ্য ছিল৷ প্রবল 
যা তাঁকে সকলের কাছে বড় প্রিয় করে তুলেছিল৷ এমন একটি আলোকিত 
জীবনের সান্লিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরাও আলোকিত হয়েছেন। সমৃদ্ধ 
হয়েছেন। 
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বর্তমান বিশ্বে বহু চর্চিত একটি বিষয় হল নারীবাদ। নারীবাদ মূলত 
পুরুষতান্ত্রিক দুনিয়ায় নারীদের নিজের অধিকার ও যথাযোগ্য সম্মান আদায়ের 
লড়াই। আধুনিক বাংলা সাহিত্য জগতেও নারীবাদ একটি বিশেষ স্থান করে 
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নিয়েছে। এখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধিকার, লাঞ্কুনা, বঞ্চনা ইতিবৃত্ত 
নারী লেখিকাদের কলমে নব আঙ্গিকে উঠে আসছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য 
জগতে নারীর অধিকার ও নারীভাবনামূলক রচনার ক্ষেত্রে মল্লিকা সেনগুপ্ত 
একটি উজ্জ্বল নাম। পুরুষতান্ত্রিক প্রভূত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নারীর প্রকৃত 
অবস্থানকে তিনি তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ ও উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। মল্লিকা 
সেনগুপ্তের নারী ভাবনা এক নবতর চিন্তা চেতনাকে দ্যুতিত করে। 


পিতৃতন্ত্র নির্দিষ্ট সমাজে যেখানে নারীকে যৌনতা, মাতৃত্ব ও 
সুগৃহিনীপনার মানদণ্ডে নারীত্বের সাফল্য নির্ধারিত হচ্ছে, এর বিরুদ্ধেই মল্লিকা 
সেনগুপ্ত কলম ধরেছেন। প্রতিবাদের স্বর হিসেবে মল্লিকা সেনগুপ্ত নির্মাণ 
করেছেন রামায়ণের এক প্রতিস্পর্ধী বয়ান-- “সীতায়ন” উপন্যাস। “সীতায়ন"- 
এ সীতা চরিত্র যুগচেতনার আলোকে নারীর চিরকালীন ভাগ্য বিড়স্কিত 
জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছে। সীতা বিসর্জনের জন্য লক্ষণকে প্রেরণ 
করার সময়ে সীতাকে বিষয়টি জানানোর পরের সীতার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 
নারীর চিরন্তন রূপ প্রস্ফুটিত। লক্ষণের কাছে সীতার তখন একটাই প্রশ্ন- 
“আমার গর্ভস্থ সন্তানের কি হবে?” সীতার মনে হয় একদিন তাঁর সন্তানদের 
পিতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, কারণ অরণ্যে জন্ম হওয়া এই শিশুদের হয়তো 
প্রজারা রামচন্দ্রের সন্তান বলে মানতে চাইবে না। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে 
উদ্বিগ্ন সীতার আরো জানতে চান “তিনি তো নির্বাসন দিয়েছেন শুধু আমাকেই। 
তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সেও কি বঞ্চিত হবে তার পূর্বপুরুষের অর্জিত রাজসুখ 
থেকে?”২ সীতা নির্বাসনের সময়কাল সম্পর্কে জানার পর লক্ষণ প্রকৃত সত্যটি 
সীতার সম্মুখে উন্মোচন করেন। “দেবি আপনি বুঝতে পারছেন না, লোকভয়ে 
তিনি আপনাকে পরিত্যাগ করেছেন, সন্তানের বা আপনার ভরণপোষণ কোনও 
কিছুই তিনি আর দায়িত্ব বলে মনে করেন না।”* সীতার এই আকম্মিক 
আঘাতে চারিদিকে শুন্য মনে হয়, তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। 
অপ্রত্যাশিত এই নির্বাসনে অভিমাণ ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অনিশ্চিত বনবাস জীবন বরণ 
করে সীতা রামের মঙ্গল কামনা করেন। কারণ তিনি স্ত্রী, তিনি নারী। 


নারী হিসেবে কৌশল্যাকে মল্লিকা সেনগুপ্ত আধুনিক নারীবাদী চেতনায় 
অভিসিঞ্িতি করেছেন। পুত্রবধূ সীতার নির্বাসনের বিষয়টি কৌশল্যার 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ৯৫ 


মারিকা সেনগঙের সীতায়ন* নারী ভাবনার নবতর ভাষ্য অরপা চক্রবর্তী 


অনুপস্থিতিতে হয়েছে। ফিরে এসে পুত্র রামের এই অন্যায় কাজের প্রতিবাদ 
করেন। রামের প্রজানুরঞ্জনের জন্য ও রাষ্ট্র রক্ষার জন্য সীতা বিসর্জনকে তিনি 
মূঢ়ুতা বলে ধিক্কার জানান। রাষ্ট্রের কল্যাণে ক্ষত্রিয় রাজার একাধিক স্ত্রী গ্রহণের 
বিষয়টি তিনি সমর্থণ করেন না। রামের সীতার প্রতি ভক্তিতে কৌশল্যা খুশি 
ছিলেন। সীতা নির্বাসনের জন্য কৌশল্যার আর্তনাদ- “পুত্র এ কি নিদারুণ 
কশাঘাত সেই ধারণার প্রতি! অভাগা সীতা পঞ্চমাস গর্ভিণী, কোন অজানা 
দেশে অরক্ষিত অভূক্ত মৃতপ্রায় পড়ে থাকবে। এত তোমার সিংহাসনাসক্তি! হে 
না করে তাদের কুট সন্দেহকেই প্রশ্রয় দিলে সিংহাসনে আসীন থাকার 
জন্য!” ক্ষমতালোভী পুরুষ হিসেবে রাম তার মাতার দ্বারা অর্থাৎ একজন 
নারী দ্বারা চিহিত হয়েছে। এখানেই থেমে থাকেননি কৌশল্যা। রামের কাছে 
জানতে চেয়েছেন; “নারীর রক্ষণাবেক্ষণও কি রাজার কর্তব্য নয়, নারী কি তার 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েও তুমি জানকীকে জীবনের মধ্যপথে, সবচেয়ে 
সংকটজনক মুহুর্তে ত্যাগ করেছ, এ কি অন্যায় নয়! রাজা হয়েছ বলে 
জীবনের অন্য দায়িত্ৃগুলি উপেক্ষা করবে।”* রামের সীতাকে বনে পাগিয়ে 
দেওয়াকেও কৌশল্যা চরম নিষ্ঠুরতা বলে মনে করেন। বাল্মিকীর আশ্রমে 
সীতাকে রাখার নিশ্চন্ততাও কৌশল্যা মেনে নিতে পারেন না। কারণ “ইঙ্ষ্বাকু 
কুলতিলক সেই শিশু কি বনচর রাক্ষসদের ন্যায় পালিত হবে?” এখানেই 
কৌশল্যার মধ্য দিয়ে লেখিকা নারীর প্রতি পুরুষের অবিচারের বিষয় সম্পর্কে 
প্রশ্ন তুলেছেন। 


বাল্মিকী কর্তৃক স্লেহ পেয়ে সীতা নিজের আশ্রয় পাওয়া নিয়ে কৃতজ্ঞ। 
একা নারী সমাজ সংসারে চলাফেরা করতে গিয়ে কিভাবে বিপদের সম্মুখীণ 
হতে পারে সে স্বাভাবিক বোধও সীতার মধ্যে রয়েছে। সীতা বাল্মিকীকে 
বলেন; “আপনি গ্রহণ না করলে আমি ওই তমসার ম্নোতে ভেসে যেতাম, 
শ্বাপদগণ আমাকে ভ্রণসহ ছিড়ে খেত। রক্তের সম্পর্ক, মন্ত্রের সম্পর্ক সব 
মিথ্যা হয়ে গেল আর কোথা থেকে উবার শিউলিপুষ্পের মতো আপনার স্নেহ 
আমার ওপর ঝরে পড়ছে!”* এখানে স্বামী পরিত্যক্তা নারীর আর্তনাদ ও 
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জীবন সম্পর্কে সীতার অনিশ্চয়তার মধ্যেও বাল্মিকীর মহান এক পুরুষের 
আশ্রয়ের ফলে নিজেকে অনেক কৃতার্থ মনে হয়েছে। 


বিভীষণের রাজ্যাভিষেকের সময়ও রামের নির্দেশে সীতাকে শুদ্ধ হয়ে 
স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়েছে। তখন সতীত্ব পরীক্ষা দেওয়ার বিষয়ে 
সীতা বাল্মীকির কাছে জানতে চান, “মহাভাগ, আপনি তো ভূয়োদশী, ব্রান্মণ্য 
সংস্কৃতির চালক, আপনি বলুন, শুধু নারীর জন্যই অগ্িপরীক্ষার প্রয়োজন হয় 
কেন?”” রাবণের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়েও সীতা যুক্তি দিয়ে তার বক্তব্যকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, “স্বামীর প্রতি আমি অত্যধিক প্রণয়াসক্ত ও নিষ্ঠ 
ছিলাম বলেই রাবণ সংসর্ণে আমার রুচি হয়নি। সেটা ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু 
আমি যদি তাকে প্রতিহত করতে না পারতাম, সেরকম উপক্রম দুদিন অন্তত 
হয়েছিল, তা হলে সে কি আমার দোষ! পুজ্য পিতা দশরথ যদি তিনশত পঞ্চাশ 
জনস্ত্রী গ্রহণ করে মাতা কৌশল্যাকে নিত্য পীড়ন করেও অকলঙ্ক থাকেন, তো 
বলপ্রয়োগে ধর্ষিত এক রাজপুরনারী কেন অশুচি গণ্য হবেন। রাম আমাকে 
রক্ষণীয় বোধ করেও রক্ষা করতে ব্যর্থ হন, সে দোষ তাঁর, আমার নয়।”৯ 
সীতার কথায় বিস্মিত হয়ে বাল্মীকি তখনই জানান “তোমার পিতামাতা কি এ- 
কথা তোমাকে জানাননি যে পুরুষ এই জগতসংসারের সকল কিছুর প্রভু। নারী 
তার সম্পত্তি ও সেবাকারিণী মাত্র,”* এখানেই আমরা নারীর উপর পুরুষের 
প্রভৃত্ব ও নারীর প্রকৃত অবস্থানের চিত্রটি ফুটে উঠতে দেখি। সীতার এই 
্রশ্নগুলি মল্লিকার কলমে আধুনিক নারীর প্রতিবাদের ভাষা। যারা স্বামীর 
অবিচার ও অত্যাচারকে মুখ বুঝে সহ্য করতে রাজি নয়। 


নারীর সতীত্ব বিচারের পুরুষের একাধিপত্যকে সীতা মানতে পারেন 
না। এর ফলে তার প্রশ্ন; “যে মানদণ্ডে নারীর শুচিতা বিচার করছেন আপনারা, 
পুরুষের ক্ষেত্রে সেই মানদণ্ড নয় কেন? পুরুষ নারীর প্রভূ তাই! কেনই বা 
সকল অধর্মাচারী, পরস্ত্রীকাতর, হিংস্রমানস, যুদ্ধপরায়ণ পুরুষেরা নারীর প্রভূ 
হবে!” এখানেই মল্লিকা সেনগুপ্তের ভাবনার নতুনত্ব। নারীর পুরুষের প্রভূত্ব 
নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, যার ফলে সীতা পৌরাণিক নারী হয়েও আধুনিক 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্যময়ী ও অধিকার সচেতন বলিষ্ঠ নারী চরিত্রে পরিণত হয়েছে। যে 
নিজের সঙ্গে হয়ে যাওয়া অন্যায়কে নিয়ে পুরুতান্ত্রিক সমাজকে প্রশ্ন করছে। 
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সন্তান জন্মের সময় নিজের মৃত্যু কামনা করেও সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত 
করার চেষ্টা সীতা করেছে। নারী কর্তৃক নারীকে অপদস্থ করার বিষয়টি মল্লিকা 
সেনগ্তপ্ত এখানে দেখিয়েছেন। ধাত্রী বলেছে; “এই নারীকে স্বামী ত্যাগ 
করেছে, রাক্ষসের ঘরেও ছিল, ওই সন্তান স্বাভাবিক নয়, অরক্ষিত এই নারীর 
গর্ভে কোনও অপদেব ঢুকেছে।”১ আত্রেয়ী সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রীর কথার প্রতিবাদ 
করে সীতার অদম্য মনোবল ও রাবণের কাছে থেকেও নিজেকে রক্ষার করার 
শক্তিকে প্রশংসা করেছে। 


বারুণীর কথাতে আমরা রাবণের স্বেচ্ছাচারী ও নারীলোলুপ দৃষ্টিভঙ্গি 
প্রকাশিত হতে দেখি। “রাবণ যৌবনোদীম থেকেই নারীলোলুপ ছিল, পথপার্ে 
কোনও নারীকে দেখলে তাকে ভোগ না করে নিস্কৃতি দিত না।”১* কিন্তু নিজের 
ঘর ও প্রজাদের ঘরের নারীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এর থেকে নিস্কৃতি দিত। 
পরক্ত্রীকে ধর্ষণেই রাবণের অধিক আনন্দ ছিল। এখানে মল্লিকা সেনগুপ্ত নারীর 
নিরাপত্তাহীনতা ও পুরুষের আগ্রাসী মনোভাবের বিষয়টি পরিস্ফুট করেছেন। 


লব কুশের আশ্রমিক শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর পিতৃপরিচয় জানার 
সময় একজন নারী হিসেবে সীতার অন্তর্বেদনাকে লেখিকা অত্যন্ত সুস্পষ্ট রূপ 
দিয়েছেন। খষি অগস্ত্যের কথায় নারী আর শুদ্র একীভূত হয়ে গেছে, নারী ও 
শুদ্র উভয়েই ধর্মাচরণ ও পূজার অধিকার থেকে বঞ্চিত। কারণ তার উপর 
একাধিপত্য ব্রাহ্মণ পুরুষদের। এখানেও লেখিকা আমাদের সমাজের নারীর 
প্রকৃত অবস্থানকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সীতার মধ্যে নারীত্বের জাগরণে 
খষি অগন্ত্য সীতাকে ধার্মিক রামচন্দ্রের যোগ্য স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে 
পারছেন না। এর উত্তরে সীতা তার আচরণ পরিবর্তনের কারণটি জানায়। 
একসময় সীতা স্বামীর উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু সেই স্বামী বিনা 
দোষে পরিত্যাগ করার পর সমাজ সংসারের প্রয়োজনে, সন্তানদের প্রতিপালন 
করতে গিয়ে মানুষের নিষ্ঠুরতা ও অবিচার সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। 


বাল্মীকি সীতাকে শম্বুক দর্শণে নিয়ে যেতে চাননি। কারণ সীতা নারী 
হয়ে প্রাঙ্গণের বাইরে যেতে পারবে না। তখনই আমরা বাল্মীকির কথাতে 
নারীকে অবরোধ করার একটি বিশেষ একটি কারণ সম্পর্কে অবগত হই। 
“নারীকে অবরোধে রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য উচ্চবর্ণের নারীদের সঙ্গে 
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নিম্নবর্ণের পুরুষের সাক্ষাতের সুযোগ না দেওয়া।”* কারণ এতে অনুলোম ও 
প্রতিলোম বিবাহের সম্ভাবনা দূর করা যায়। সীতার মুখে আমরা সেই 
আক্ষেপের বাণী শুনতে পাই; “পুরুষের সংযম হারালে দোষ নয়। নারীকেও 
থাকতে হবে অবরুদ্ধ অন্তপুরিকা!”* কারণ সে নারী। পুরুষের আধিপত্যবাদী 
সমাজে নারীর জন্যই কঠিন ও কঠোর বিধানগুলি বানানো হয়েছে। আর সেই 
বিধান মানতে মানতে একসময় নারীরা একেই ভবিতব্য ভেবে মেনে নিয়েছে। 
পুরুষের বানানো নারী শোষণকারী এই অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর 
শক্তি নারীদের নেই। 


রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে বাল্মীকি লব-কুশকে রামায়ণ গান 
করার জন্য নিয়ে যান। সেখানে পুনরায় সীতা ও তার পুত্রদেরকে রামের সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যটিই মৃখ্য ছিল। আশ্রমে থাকা সীতা ও 
আত্রেয়ীর কথোপথনে আমরা সীতার জীবনের দুঃখ, কষ্ট ও মর্মবেদনার 
স্বরূপটি দেখতে পাই। রামের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার বিষয়ে সীতা 
আত্রেয়ীকে তার অন্তরের প্রকৃত দুঃখবেদনার চিত্রটি তুলে ধরেন। সীতা 
স্বেচ্ছায় রাজসুখ বিসর্জন দিয়ে স্বামীর অনুগামিনী হয়েছে। রাবণের সহস্র 
প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেছেন শুধুমাত্র স্বামীর প্রতীক্ষায়। কিন্তু সেই স্বামীই 
রাজা হওয়ার পর সীতাকে ত্যাগ করেছে। আত্রেয়ী সীতাকে সবকিছু ভূলে 
যাবার কথা বললেও সীতার মনে এক অজানা আশঙ্কা থেকে যায়। “সব ভূলে 
যাব! আবার সেই একদেশদশী আত্মাভিমানী স্বামীর প্রাসাদে গিয়ে উঠব, কখন 
তিনি পুনরায় বিতাড়ন করবেন সেই ভয়ে দিনাতিপাত করব! এইজন্যই কি 
আমার জন্ম হয়েছিল?”** এই প্রশ্ন শুধু সীতার একার নয়, এই প্রশ্ন সমস্ত 
নারীর। 


লব কুশের পরিচয় জানার পর সীতাকে পুনরায় গ্রহণের পূর্বে সতীত্ব 
পরীক্ষার শপথ গ্রহণের কথা বলতেই অভিমানী সীতা প্রতিবাদী হয়ে উঠে। যে 
স্বামী গর্ভবতী স্ত্রীকে গোপনে পরিত্যাগ করেন, যে স্বামী স্ত্রী ও সন্তানদের 
আশ্রমে ভিক্ষাজীবী করে ফেলে রাখেন সেই রামকে সীতা বিচারকের যোগ্য 
বলে মনে করেন না। রাম সীতাকে নারীর লজ্জা নামক ভূষণের কথা বললে 
সীতা জানায়, “আর রাজার ভূষণ যে প্রজানুরঞ্জন, যার জন্য আমাকে পরিত্যাগ 
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করেছিলেন দশরথ পুত্র, সেই কর্তব্যবোধ কোথায় ছিল যখন এক নিরীহ 
শৃদ্রকে শুধুমাত্র তপশ্চর্যার জন্য ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় হত্যা করেছিলেন? শুদ্র কি 
প্রজা নয়? নারী কি প্রজা নয়? বাঃ ধিক এই রাজ আদর্শে, ধিক রামরাজে।”১? 
এখানেই মল্লিকা সেনগ্প্ত সীতাকে সীতাকে প্রকৃত প্রতিস্পর্ধী নারী চরিত্র রূপে 
উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছেন। 


সীতার সতীত্ব অক্ষুন্ন থাকার ব্যাপারে রামের প্রশ্নের জবাবে সীতার 
সঙ্গে আমরা লেখিকা মল্লিকা সেনগুপ্তের নারীবাদী চিন্তাচেতনাকে একাত্ম হতে 
দেখি; “সতীত্বনাশ একটি দুর্ঘটনামাত্র, লঙ্কাযুদ্ধে আপনার ও লক্ষণের 
নাগপাশে বদ্ধ হওয়ার মতোই এক শারীরিক আক্রমণ। ধর্ষিতা নারীর শরীর 
তাতে পরিবর্তিত হয় না মনও না।”১” বশিষ্ট সীতাকে আর্য সভ্যতার গাহ্ঙ্থ্ 
নিয়মের প্রয়োজনে সীতার শপথ গ্রহণের গুরুত্বের কথা বোঝাতে চান। তখন 
সীতা নারীর সতীত্ব ধারণার প্রতি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন; “সতীত্ব একটি 
নির্মিত ধারণা, আপনারা তা তৈরি করেছেন নারীকে আয়ত্তে রাখার জন্য। 
সতীত্ব এক অস্ত্র যা আপনারা নারীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন। পুরুষের জন্য যদি 
সতীত্ব প্রয়োজনীয় না হয়, নারীর জন্যই বা কেন তা প্রযোজ্য হবে।”১৯ 
পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের অসম্মান ও অনাদরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী 
মল্লিকা সতীত্ব ধারণার প্রকৃত স্বরূপকে সীতার কথার মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ 
করেছেন। যে ধারণাটি শুধুমাত্র নারীর জন্যই সৃষ্ট হয়েছে এবং এর দ্বারা পুরুষ 
নারীকে আরো বেশি করে দুর্বল ও পর্যদস্ত করেছে। 


রামের কাতর অনুরোধ ও সীতা নিজ সিদ্ধান্তে অটল। রামকে 
বললেন; “আর্পুত্র ক্ষমা করো, এই শপথ আমি নিতে পারব না। আমার জীবন 
তো শেষ হল। পরন্ত সতীত্বে শপথ নিয়ে আর্ধাবর্তের সমগ্র নারীদের সর্বনাশের 
পথ সুগম করতে পারব না।”২ 


মল্লিকার সীতা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। যাবার পূর্বে সীতা 
রামকে জানিয়ে গেলেন; “আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না, পারবে না, 
তোমাদের পৃথিবী আমি ত্যাগ করলাম, তোমাকে ত্যাগ করলাম।”২* এখানে 
নারীবাদী মল্লিকার সৃষ্ট সীতা নবতর নব জীবনবোধে উভ্ভাসিত। সীতার জীবন 
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মারিকা সেনগঙের সীতায়ন* নারী ভাবনার নবতর ভাষ্য অরপা চক্রবর্তী 


পরিক্রমার যে আধুনিক গদ্য আপন চরিত্র দীপ্তিতে উজ্ভ্বল এক অসাধারণ 
নারীর অনুপম জীবনালেখ্য মল্লিকা সেনগুপ্তের “সীতায়ন”। 


উল্লেখপজ: 

১। মল্লিকা সেনপুপ্ত- গদ্য সমগ্র, আনন্দ পাবলিরশ্শাস, কলকাতা, প্রথম 
সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯ 

২। তদেব, পৃ-১০ 

৩। তদেব, পৃ-১০ 

৪। তদেব, পৃ-১৬ 

৫। তদেব, পৃ-১৬ 

৬। তদেব, পৃ-১৭ 

৭। তদেব, পৃ-২২ 

৮। তদেব, পৃ-২৯ 

৯। তদেব, পৃ-২৯ 

১০। তদেব, পৃ-২৯ 

১১। তদেব, পৃ-২৯ 

১২। তদেব, পৃ-৪৪ 

১৩। তদেব, পৃ-৪৭ 

১৪।তদেব, পৃ-৯৬ 

১৫। তদেব, পৃ- ৯৬ 

১৬। তদেব, পৃ- ১০৪ 

১৭। তদেব, পৃ-১১৬ 

১৮। তদেব, পৃ- ১১৭ 

১৯। তদেব, পৃ-১১৮ 

২০। তদেব, পৃ- ১১৮ 

২১। তদেব, পৃ-১২০ 
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৬ গাত191966 


শর ৯ 
/ ২ £51756177২6৮155559. 31-1701701115 1321758]1 1২25691017 )09011791 
্ উ 1959: 2454-1508 
খু //% ড৬010115-], 159015-], 9210051071991% 2024 


৮৭ 
ীর্্দাগ [01011511695 0760915011, 169711759100/ 4১559107/ 11919, 78871] 


/৬909165:170025:/ /%৮৬%%৮.৪009:05513.117/ 
1001: 10.69655/9007905619.501.1.195116.01৬.001 


কোশলরাজ প্রসেনজিত ও বৌদ্ধধর্ম 

রোমানা পাপড়ি, প্রভাষক, গালি এন বাদ্ধিন্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ 

শিরীন আক্তার, শিক্ষার্থী পালি এভ বাদধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ 


1 10911:10107917913910116)90.80.09. 


36081/29: 10.09.2024) /5502100: 29.09.2024) /৬৭1191018 0111012: 30.09.2024 
2024 112 /580101(5). 20101151120 10% 0815811.7115 15 91 01981 800255 810016 01091 072 00 
8 1109158 (110005://01810700111015.015//11091525/10/4.0/) 


4135171২007 
1)1471716 1116 11171601116 ৫7671 0০7141711 130/91117, 1716 6111176 17121771 
5141000711171111 09755917111 17710. 51946611 101100715. 411710118 71099, 
15957170075 1116 9900710 111091 1700961%4] 0011116 7১1717911 0075 1116 
9110112091 0116. 48111011251 1712 111611 51716517161115, 11 0775 19779811111, 1116 
50110110116 7১121171095717, 00110 0779 17112171051 11111127169 17711071156 01 
13111111517. 111 70007971106 00111 1716 11010 5০011171076 0 13117111517 
(1116 11711711777), 15775611111 19 5717. 10 11706. 17621 7 52100955117 
[67120016111 7117 26116105101. 1715 71612110775 211 70099 1675111- 
1595717-41/01111/-527151. 51711707911 0075 1116 ০7171171 01 1115 101190171. 
171 1119 97110 1116 116 09711 10172011710 291 7115 92407110711 01101 15 
00115196167 10 06171271051 771016711 672/071107171 11010. 4961 
00111171611112 1119 22/0711017, 116 01116 7201010 199217 71110010 1116 116117 
01117110711011. 44110751116 2564 10 062 161116711 £900777 )71711511 7110 
17717071156 7011115111 (141 90011 21%61" 1716611116 1,072 130/917717, 116 7607716 
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17111121160 171 1116 1711195017111/ 0 13117111517 7710. 71022. 141) 06118 ৪ 
069107169 101100061. 111276 0775 7 27971 67%/171101 011771701217 5111 17 
1116 71701111071 51601174111 00/11712 1716 72187101071 17775011111 0০71456 
1115 100%5 2711 17116729117 71751107110 179671 51110117011 820771171712 
161111011/ 10 65077111118 1116 17201911/ 01 11477171111 2110. 17706. 
17717567111115 71606761106 £0 1,012 13191170075 59009711 10 7110116. 176 11590 
10 11706  007196/57110715 00111111111 (1,014 1731/79117) 07 71171051 
69671/1111116 17101071712 171109716,48171110/ 01 29611 170111105. 116 1170 711716 
11411167015 01117115711 57069 1717065 007 131171715177101115. 1115 5914 
11171 11 0075 15775611111 00110 1171 17176 1116 11751 5০111711476 01 07141771 
13114117. 1116 900710111/ 0 1595017 0075 71 1119 17910 01717121115 17416. 
176 1582. 10 17717011156 1112 511169111115 (13/5111295 01755) £0 61100147726 
1116171 10 90 11076 10%/5111259. 116 075 210)71/5 51110616 01 1116 0067711 
069610171116111 01116 11091111009 01115 011120115. 41177119011 1116 11676 
161711701711/ 51৫1771151165 00111 1716 51715 01$172701, 11151109611 11171 116 
1170 00711117110 20904 01110117110 71617110715 00111 1116 07161 517165 
717014111 111171. 11 0075 /17/977712, 0716 5011 01 17179611111, 00110 7170 
16001712 1116 71675011101 1115 06711. 59০07 71161 1716 22171156 ০010716 
17775611111, 16957171170 1091 11 50967611111 7710 102071716 ৪1771 0 
1/172771. 1116 0071171/11011 0 1১775611111 15 51716771112 130/97111511 00111 
710071/5 16171617107 2911]1 041171051 217124111255. 1116 71717111 17141170596 
011112 7711016 19 10112 0141 1116 ০0711711101 01211117116 17175011111 10 
13117011151. 

7০555019:19১019/ 9101959901/ 51১59] 11591075/ 1309:0179 
50011000155, 51059001. 


ভূমিকা: খিঃপুঃ ৬ষ্ঠ শতকে মহামানব গৌতম বুদ্ধের দ্বারা প্রচারিত তাঁর 
মতাদর্শন অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শনের প্রচার প্রসারের জন্য সবসময় পৃষ্ঠপোষকতার 
প্রয়োজন পড়েছিল। বুদ্ধের সমসাময়িক সকল রাজন্যবর্পই ধারাবাহিকভাবে 
বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। প্রসেনজিত বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকদের 
মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তার বুদ্ধভক্তি অন্য যেকোন রাজার চেয়ে ছিল অধিক৷ 
তিনি সাম্রাজ্যের প্রশাসনের শান্তি-শৃঙ্লা স্থাপন, বৌদ্ধধর্মের প্রচার, ব্যবসা 
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বাণিজ্যের উন্নতি, স্থাপত্য ভাক্ষর্য প্রভৃতি উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে জনজীবনের 
প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। ধর্মনীতিকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজ্যিক 
ও রাষ্টীয় জীবনে ব্যবহার করে কীভাবে মানবের কল্যাণ করা যায় তা জগতকে 
করেছিলেন। 


পরিচয় : রাজা প্রসেনজিত পালিতে “পসেনদি” সঞ্জয় মহাকোশলের পুত্র 
কোশল রাজ্যের রাজা ছিলেন। [২755 1)95195 এর মতে, প্রসেনজিত 
কোশল রাজাদের একটি সম্মানসূচক উপাধিমাত্র, প্রকৃত নাম নয় । এদিব্যবদান” 
অনুসারে তার নাম ছিল “অগ্রিদও।৯ মহাভারত, পুরাণে রাজা ইক্ষাকুর 
রাজবংশকে কোশল রাজ্যের শাসক হিসেবে বর্ণনা করা 
হয়েছে। মধ্যমানকায়ের ধর্মচেতীয় সূত্রের মতে, প্রসেনজিত ক্ষত্রিয় বংশীয় ও 
বুদ্ধের সমবয়সী ছিলেন৷ প্রসেনজিত বুদ্ধের নিকট হতে ধর্মচিত্রিকর 
উপাধি পেয়েছিলেন৷ সংহবক্তনিকায়ে” প্রসেনজিতকে একজন সফল নিরহংকার 
শাসকরুপে চিহ্নিত করা হয়েছে৷ প্রসেনজিতের বোনের নাম কোসলাদেবী 
যার সাথে মগধরাজ বিদ্বিসারের বিবাহ হয় থেরাগাথ গ্রন্থে তাঁর পিসি 
সুমনার কথা জানা যায় যিনি অহর্ত্“ ফল লাভ করেছিলেন৷ 


শিক্ষাজীবন: পালি তরুসিলা যা সংস্কৃতে তক্ষশিলা, বর্তমানে পাকিস্তানের 
পাঞ্জাব প্রদেশের রাওয়ালপিন্ডি জেলায় অবস্থিত। এটি বুদ্ধের সময়কালীন 
গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। মহাবর্গও জাতক অনুসারে তক্ষশিলা ছিল সেই 
যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্রিক নগরী | এখানে পার্শ্ববর্তী রাজ্য, বিদেশ থেকে বহু 
শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণের জন্য আসতেন। এই শিক্ষাকেন্দ্র থেকেই জীবক (বুদ্ধের 
ব্যক্তিগত চিকিৎসক), চরক (আধুর্বেদ গ্রন্থের রচয়িতা), পাণিনি (পণ্ডিত ও 
ব্যকরণবিদ), চাণক্য (অর্থনীতিবিদ) শিক্ষালাভ করেছিলেন। ষোড়শ থেকে 
অষ্টাদশ বধীয় শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষা গ্রহন করতো অন্তত ১৮টি বিষয়ে 
পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল এখানে, যথাঃ চিকিৎসাবিদ্যা, হস্তীচালনা, যৃদ্ধবিদ্যা, 
স্থাপত্যবিদ্যা, সংস্কৃত ভাষা প্রভৃতি।* এই তক্ষশিলায় রাজা প্রসেনজিতও শিক্ষার 
ভি | লিচ্ছবির" মহালী ও মল্পরাজপূত্র ভন্ডুল ছিল তাঁর 
সহপাগী। 
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রাজত্বকাল ও রাজ্যসীমা: তক্ষশিলা থেকে ফিরে এসে প্রসেনজিত তাঁর 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে কোশলের রাজ্যভার গ্রহণ করেন৷ তাঁর রাজত্বকাল ছিল 
খিস্টরপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক। ষোড়শ মহাজনপদে” মগধের পরই কোশলের স্থান 
কোশল রাজ্য পশ্চিমে গোমতী, দক্ষিণে সর্পিকা, পূর্বে সদানীরা এবং উত্তরে 
নেপালের পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল ৯ এছা গঙ্গা, যমুনা, স্বরসতী, রাপতি, 
অচিরাবতী, মহী, সিন্ধু , তিস্তা ইত্যাদি নদীসমূহ কোশলরাজ্যে প্রবাহিত হত। 
মধ্যমানিকায়ের সর্বাসব সূত্রে দেখা যায় কোশলের রাজধানী ছিল তিনটি: 
অযোধ্যা, সাকেত, শ্রাবস্তী। প্রসেনজিতের রাজধানী ছিল শ্রাবন্তী নগর৷ চৈনিক 
পরিব্রাজকের মতে এর বিস্তৃতি ছিল ২০লি (৩১/২ মাইল)।১ বুদ্ধ তার 
জীবনের ২৫টি বর্ষাবাস এই শ্রাবস্তীতে কাটিয়েছেন এই শ্রাবন্তী নগরে 
অনাথপিভিক বুদ্ধের জন্য ৭২ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে জেতবন বিহার নির্মাণ 
করিয়েছিলেন।” আলবী, উকথা, দন্ডকাপ, নলকাপ, আতুমা, উজুঞ্ঞা, 
সেতব্য ছিল কোশলের অন্যতম নগরীসমূহ। 


বৈবাহিক জীবন ও সন্তানাদি : রাজা প্রসেনজিতের ৩ জন মহিষীর কথা জানা 
যায়: ১) মালাকারের কন্যা মল্লিকাদেবী, তিনি একটি কন্যা সন্তান জন্ম 
দিয়েছিলেন যার নাম ছিল বজিরা। ২) উর্বরী, পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত 
হয়ে অহর্ত ফল লাভ করেন৷ ৩) শাক্যদেশের নাগমুন্ডা নামক ক্রীতদাসীর কন্যা 
বাসবক্ষত্রিয়া তিনি বিডূঢুভ নামক একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। 
প্রসেনজিতের আরেক পুত্রের নাম জানা যায় ব্রন্মাদও, তিনিও পরবর্তীতে অবর্ত 
ফল লাভ করেন৷” 


মগধের সাথে ছন্দ : মহাকোশলের কন্যা কোসলাদেবীর সাথে মগধরাজ 
হয় যেখান থেকে তিনি বছরে ১ লক্ষ মুদ্রা রাজসিক পেতেন৷ দেবদত্তের 
প্ররোচনায় অজাতশক্র তাঁর পিতা বিশ্বিসারকে হত্যা করে এবং শোকে রাণী 
কোসলাদবী মৃত্যবরণ করেন। এই সংবাদ শুনে প্রসেনজিত রাগান্বিত হন এবং 
উপকৌটন হিসেবে দেওয়া কাশী রাজ্য ফেরত নেন। যার কারণে মগধের 
সাথে কোশল রাজ্যের যুদ্ধ শুরু হয়। সংহৃভনিকায়ের কোশলসংযৃক্তে 
পঠমসঙ্গামবথু সুভ্ত, দুতিয়সঙ্গামবথ সুভ্ত- এ উল্লেখ আছে যুদ্ধে প্রথমে 
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প্রসেনজিত পরাজিত হন৷ পরাজিত হওয়ার পর প্রসেনজিত মানসিকভাবে দুর্বল 
হয়ে পড়েন৷ তখন বুদ্ধ প্রসেনজিতকে বলেছিলেন, “জয়ং বেরং পসবাতি দুকখং 
জাতি পরাজিতো, উপসভ্ো সৃখং সোতি হিতা জয়পরাজয়$”* অর্থাৎ ,জয় 
বৈরীতার সৃষ্টি করে, পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে অবস্থান করে; কিন্তু শান্তচিত্ত ব্যক্তি 
জয়পরাজয়ের- উর্ধ্বে থেকে সুখানুভব করেন৷ 


বুদ্ধের অমিয় বাণী শুনে প্রসেনজিত তৃপ্ত হন এবং অদম্য শক্তি, 
উদ্দীপনা নিয়ে দ্বিতীয়বার অজাতশক্রকে পরাজিত করেন৷ এই যুদ্ধে মগধ ও 
কোশল রাজ্যে অস্থিরতা দেখা যায়। দুই রাজ্যের শান্তি পুনরায় প্রতিস্থাপনের 
জন্য বুদ্ধের উপদেশে প্রসেনজিত ও অজাতশক্রর মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়। সেই 
চুক্তি অনুযায়ী অজাতশক্র প্রসেনজিতের কন্যা বজিরাকে বিয়ে করেন।১৫ 


বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ : বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ যখন জন্ুদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে 
ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন প্রসেনজিত তখনও বুদ্ধ সম্পর্কে কিছু জানতেন না৷ 
অনাথপিন্ডিকের আমন্ত্রণে বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে আগমন করলে লোকমুখে নতুন এক 
মুনির কথা শুনে প্রসেনজিত সৈন্য পরিষদ নিয়ে জেতবন বিহারে উপস্থিত 
হলেন৷ মুগ্ধ হয়ে শুনলেন বুদ্ধবাণী। তাঁর মনে সন্দেহ জাগল ইনিই কি 
তথাগত! বুদ্ধ খদ্ধিগুনে রাজার মনোভাব বুঝতে পেরে দহরসুত্তং আবৃতি 
চিনলেন শরণ নিলেন বুদ্ধ, ধর্মের ও সংঘের। তিব্বতীয় উপাদান অনুযায়ী তিনি 
বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের দ্বিতীয় বর্ষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহন করেন। 


ষোড়শ স্বপ্ন : একদা কোশলরাজ প্রসেনজিত পরপর ১৬টি স্বপ্ন দেখে ভীত হন। 
ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা স্বপ্নপ্তলো অকুশল বলে ব্যাখ্যা দিলেন এবং বললেন এতে 
রাজ্যের, জীবনের কিংবা ভোগের অন্তরায় হতে পারে৷ তারা প্রতিকার হিসেবে 
কঠোর যাগযজ্ঞ ও পশুবলি দেওয়ার উপদেশ দিলেন৷ মল্লিকাদেবী উক্ত ঘটনা 
জানতে পেরে রাজাকে শ্রাবন্তীতে অবস্থানরত গৌতম বুদ্ধের কাছে নিয়ে যান৷ 
তথাগত স্বপ্নের ব্যাখ্যা হিসেবে বললেন এতে রাজার কোনো অমঙ্গল হবে না 
বরং তিনি (প্রসেনজিত) কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ জগতের আগামবার্তা পেয়েছেনা 
গৌতম বুদ্ধের ছারা স্বপ্নগুলির ব্যাখ্যা এরুপ ছিলো:১? 
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১. কৃষ্ণ বর্ণের চারটি বৃষ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছে কিন্ত যুদ্ধ না করেই ক্ষান্ত 
হয়ে গেল। ব্যাখ্যা: ভবিষ্যতে প্রজারা হবেন কৃপন, অধার্মিক তাদের 
কুশলকর্ম প্রাণহীন হবে। 

২. ছোট ছোট গাছগুলো এক বিঘত কিংবা দেড় বিঘত বৃদ্ধি পেতে না পেতেই 
ফুল ও ফল প্রসব করল। ব্যাখা: ভবিষ্যতে সমাজের দুরাবস্থায় মানুষ 
হবে অল্পাযু। রোগ তাদের তীব্রভাবে আক্রমন করবে। অল্প বয়সে 
মেয়েরা হবে খতুমতী ও গর্ভধারিণী। 

৩. গাভীরা সদ্যপ্রস্তুত বাছুরের দুধ পান করছে। ব্যাখা: ভবিষ্যতে যখন 
বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান নষ্ট হবে তখন এসব ঘটবে। পুত্র-কন্যা কিংবা পুত্র 
বধূরা মাতা- পিতার ও শ্বশুড়- শ্বাশুড়ির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হবে, নির্লজ্জ ভাবে 
স্বয়ং সংসারের ভার গ্রহন করবে। ইচ্ছা হলে গুরুজনদেরকে খাদ্য ,বন্্র 
দেবে ইচ্ছা না হলে দেবে না। কাজেই নিরুপায় হয়ে বৃদ্ধরা সন্তানগণের 
কৃপাধীন হয়ে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হবে। 

৪. বলবান দৃটকায় গরু থাকা সত্তেও অল্পবয়স্ক গরু গাড়ী টানতে সংযোজন 
করল, তারা শকট টানতে অক্ষম বিধায় অগ্রসর হতে পারল না। ব্যাখ্যা: 
ভবিষ্যতে রাজারা যখন অধার্মিক হবে তখন তখন রাজকার্য পন্ডিত, 
কুশলী ও কর্মঠ ব্যক্তির পরিবর্তে মুর্খ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিয়োগ প্রাপ্ত 
হবে। তারা কাজ করতে সক্ষম হবে না। 

৫. একটি অশ্বের দুটি মুখ, দুই মুখে ঘাস খাচ্ছে। ব্যাখ্যা: অনাগত অধার্মিক 
রাজা অধার্মিক লোভী ব্যক্তিকে বিচারপতি নিযুক্ত করবেন। তারা 
বিচারাসনে বসে বাদী- বিবাদী উভয় পক্ষের নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ 
করবে। স্বপ্নের ন্যায় এরা দুমুখেই খাবে। 

৬. বহুমূল্যবান সুবর্ণ পাত্রে একটি শৃগাল প্রসাব করল। ব্যাখ্যা: অনাগত 
অধার্মিক রাজাগণ প্রাচীন সম্মানিত বংশের লোকদেরকে নানা কারনে 
সম্মান প্রদর্শন করবে না। অকুলীনেরাই সংখ্যায় বাড়বে, কুলীনগণ দিন 
দিন দরিদ্র হবে। অকুলীনগণ ও নিন্নশ্রেণির লোকেরা সম্পদশালী হবে 
এবং কুলীনগণ তাদের সাথে নিজ নিজ কন্যার বিবাহ দেবে। 

৭. একজন লোক বেঞ্চে বসে রজ্জু পাকাচ্ছে এটা প্রস্তুত হওয়া মাত্র বেঞ্চের 
নিচে অবস্থানরত একটি শৃগালী লোকটার অজ্ঞাতসারে ওটা খেয়ে 
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ফেলেছে। ব্যাখ্যা: অনাগত নারীগণ পুরুষের সঙ্গে অভিলাষ করবে, 
তারা হবে সুরাপায়ী, অলংকার লোভী ও বিলাসী। সেই দুঃশীল স্ত্রী স্বামীর 
সঞ্চিত সম্পদ নষ্ট করবে এবং গোপনে উপপতির সাথে মিলিত হবে। 

৮. রাজদ্বারে একটি বড় বৃহৎ কলসী, এর চারপাশে বহু শুন্য কলসী আছে। 
লোকেরা জল এনে পূর্ণ কলসীতে জল ঢালছে কিন্তু শূন্য কলসীতে জল 
ঢালছে না। ব্যাখ্যা: ভবিষ্যতে দেশের বড় দুরাবস্থা হবে। দেশ বলশুন্য ও 
ধনশুন্য হবে। রাজাগণ অর্থলোভী হবে। 

৯. পঞ্চবর্ণ পদ্য প্রস্ফুটিত ও চতুর্দিকে ঘাটযুক্ত এক জলাশয়। এর মাঝখানের 
জল ঘোলা কিন্তু চারপাশের জল পরিষ্কার। ব্যাখ্যা: ভবিষ্যতে রাজাগণ 
যখন অত্যাচারী ও অবিচারী হয়ে রাজত্ব করবে তখন তাদের অত্যাচারে 
ও উৎপীড়নে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে গিয়ে সবাই বাসঙ্থান নির্মাণ করবে। 

১০. একটি পাত্রে ভাত পাক হচ্ছে এর কোনো পাশে পেচাল, কোনো পাশে 
চাউল আর কোনো পাশে সুপক। ব্যাখ্যা; ভবিষ্যতে যখন রাজাগণ 
অধার্মিক হবে তখন অন্যরাও অধার্মিক হব। তখন রাজ্য বিপদ- আপদের 
সম্মুখীন হবেক। যেমন: ঝড়, তুফান, অতিবৃষ্টি, আন্ত- কোন্দল, 
বহিংরাষ্ট্রের আক্রমণ ইত্যাদি। 

১১. লক্ষ টাকা মুল্যের চন্দন সার অগ্রময় দধির বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে। ব্যাখ্যা: 
ভবিষ্যতে আমার (বুদ্ধের ) শাসনের পরিহানী ঘটবে। তখন অধিকাংশ 
ভিক্ষু ধর্মপরায়ণ ও লঙ্জাহীন হবে। লোভের বশবর্তী হয়ে অর্থের আশায় 
তারা এ ধর্মোপদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে। 

১২. তুচ্ছ লাউ সকল পানিতে ভাসছে। ব্যাখ্যা: ভবিষ্যতে রাজাগণ সন্তরান্ত 
কুলপুত্রগণের পরিবর্তে অকুলীনদেরকে যশ বা খ্যাতি প্রদান করবে। 

১৩. বৃহৎ কুটাগার সদৃশ পর্বত নৌকার ন্যায় ভাসমান। ব্যাখ্যা: কুলীনরা 
ভবিষ্যতে দরিদ্রতার হেতু অকুলীনদের সম্মান করবে। 

১৪. ব্যাঙ ভীষণ কৃষ্ণ সাপকে দৌঁড়ায়ে ছিড়ে গিলছে। ব্যাখ্যা: অনাগত সময়ে 
মানুষেরা হবে তীব্র রাগপরায়ণ বা কামাতুর। 

১৫. সুবর্ণ রাজহংসপাল নানা দোষে কলুষিত কাকের অনুবর্তী হচ্ছে। ব্যাখ্যা: 
ভবিষ্যতে রাজারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদরশী হবে না। তারা পদচ্যুত হওয়ার 
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ভয়ে স্বীয় পদসেবাকারী ক্রীতদাস বা নীচ বংশীয় দাসগণকে প্রাধান্য 
অর্পন করবে। 

১৬. বাঘ মেষ খায় তা জানা আছে কিন্ত মেষসমূহ হিংস্র বাঘকে খাচ্ছে। 
ব্যাখ্যা: ভবিষ্যতে অধার্মিক রাজার সময়ে নীচ বংশীয়রা রাজ প্রাসাদে 
প্রাধান্য লাভ করবে। স্বপ্রের ব্যাখ্যা শুনে রাজা ভয়হীন ও প্রশান্ত হন 
এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারে পূর্ণ মনোযোগ দেন। 

বুদ্ধকে শ্রদ্ধা: মধ্যমনিকায়ে উল্লেখ আছে প্রসেনজিত বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎকালে 
সর্বদা বুদ্ধের পাদবন্দনা করতেন৷ এছাড়া তিনি দিবসে তিনবার বৃদ্ধকে 
সন্দর্শনে যেতেন৷ রাজা প্রসেনজিত যে বুদ্ধের একান্ত অনুগত ছিলেন তা 
বৌদ্ধগ্রন্থগুলির আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়া যথা:উপাসকং মং ভন্তে 
ভগবা ধারেতু অজ্জতঙ্গে পানধুপেতং সরণং গতধতি” অর্থাৎ , “হে ভদন্ত (বুদ্ধ) 
অদ্য হতে আমাকে আপনার উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন, আমি অদ্য হতে 
আপনার শরণ নিলামা” 


ধর্মীয় আলোচনা ব্যতীত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং 
পারিবারিক বিষয়সমূহ নিয়েও রাজা প্রসেনজিত ভগবান ব বুদ্ধের সাথে 
আলোচনা করতেন। প্রসেনজিতের সাথে বুদ্ধের যে হদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তা 
প্রমাণিত হয় দোণাকপাকসুত্তে, যেখানে বুদ্ধ প্রসেনজিতকে অতিভোজন থেকে 
বিরত থাকতে বলছেন বুদ্ধ বলেছিলেন_ ণসদ্দী যথা হোতি মহগঘঙসো চ 
নিদ্ায়িতা সম্পরিবতসায়ী মহাবরাহোব নিবাপগ্রটেঠা প্রণপপ্ণং গমযুপেতি 
মন্দো””* অর্থাৎ, “মানুষ যখন আলস্যপরায়ণ ও লোভাতুর হয় তখন সে 
গৃহপালিত খাদ্যপুষ্ঠ মহাবরাহের ন্যায় নিদ্রালু ও পাশ পরিবর্তন করে শায়িত 
থাকে৷ সেই নির্বোধ ব্যক্তি বারবার মাতৃগর্ভে জন্ম নেয়া” 

রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধের প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে সমগ্র 
শাক্যকুলকেই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তাই তিনি শাক্যকন্যাকে 
ইতিহাস ও এীতিহ্য গ্রন্থের মতে, ভারহুত স্তূপে অজাতশক্রর ন্যায় 
প্রসেনজিতের সাথে বুদ্ধের সাক্ষাৎকারের ঘটনা খোদিত আছে৷ 
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বুদ্ধমূর্তি: চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বলেছেন, রাজা প্রসেনজিতই প্রথম 
বুদ্ধমূর্তি তৈরি করান বুদ্ধ তিনমাসের জন্য তাবতিংস স্বর্ণে তাঁর মা ও 
দেবতাদের ধর্মদেশনা করতে গেলে বুদ্ধভক্ত প্রসেনজিত তখন চন্দন কাঠের 
বুদ্ধিমুর্তি তৈরী করে বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেনা প্রখ্যাত শিল্পী 
ওসি গাঙ্গুলী ১৯৫৬ সালে কলকাতার রোটারী ক্লাবে এ মূর্তিটির এতিহাসিক 
সত্যতা স্বীকার করেনা নি.কোনিজোকো নামক জাপানী ভদ্রলোক ১৯৫৬সালে 
৩০শে মে দি স্ট্যাটসম্যান পত্রিকার এক পত্রের মাধ্যমে ওসি গাঙ্গুলীর যুক্তি 
সমর্থন করেন৷ উক্ত মূর্তিটি জাপানের 70 শহরের 5০৭75০ মন্দিরে 
সংরক্ষিত বলে জানানা এই মূর্তিটির উচ্চতা ৫২৮৯ বৌদ্ধ বিদ্বেষী রাজা 
পুষ্যমিত্রের হাতে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ধ্বংসের প্রাক্কালে এ মূর্তিটি তুর্কিস্থানের 
উত্তরাংশে কিজি রাজ্যে রাখা হয়। কালক্রমে চীন দেশীয় মিনরাজা কিজি রাজ্য 
দখল করলে উক্ত বুদ্ধ মূর্তিটি উত্তর চীনের 9704) নামক স্থানে আনয়ন করে 
সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে জনৈক ভিক্ষু এটি ৪০০মন্দিরে প্রতিষ্ঠা 
করেন। 


ব্রিপিটকে প্রসেনজিত : বৌদ্ধধর্মের মূল ধর্মীয় গ্রন্থ ব্রিপিটকের সংহুঁকনিকায়ের 
কোশলসংযুক্তের ২৫টি সূত্র রাজা প্রসেনজিতের বুদ্ধের প্রতি প্রশ্নকে কেন্দ্র 
করে দেশিত হয়েছে৷ যথাঃ দহরসূত্র, পুরুষসূত্র, জরামরণসূত্র, প্রিয়সূত্র, 
সপ্তসূত্র, জটিলসূত্র, পঞ্চরাজসূত্র, দ্রোণপাকসূত্র, প্রথমসংগ্রাম সূত্র, দ্বিতীয়সংগ্রাম 
সূত্র, অপ্রমাদসূত্র, কল্যাণমিত্রসূত্র, প্রথমঅপুত্রক সুত্র, দ্বিতীয়পুত্রক সূত্র, 
পুদগলসূত্র, মাতামহীসুত্র,লোকসুত্রধনুবিদ্যাসূত্র », পর্বতোপমসুত্রা 

বিহার নির্মাণ ও পৃষ্ঠপোষক : রাজা প্রসেনজিত সাকেতে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের 
জন্য কালাকারাম সংঘরাম, রাজাকারাম বিহার, তার স্ত্রী রাণী মল্লিকাদবীর 
অনুরোধে মল্লিকারাম নামক অতিথিশালা (মনান্তরে 1791] ০ 100101 
৭০১৪০) তৈরি করান৷ চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং- এর ভ্রমণবৃত্তান্তের মতে, 
প্রসেনজিত মহাপ্রজাপতি গৌতমীর জন্য একটি বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন৷ 
এছাড়া শ্রেষ্ঠী বিশাখার ৯ কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তৈরিকৃত মিগারমাতা বিহারেরও 
প্রসেনজিত পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আরো জানা যায় জেতবন বিহারের ১.৫ 
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কিলোমিটার দুরে পক্কীকুটি ও কচ্চিকুটি স্তূপ এবং অনাথপিন্ডিকের” দ্বারা 
প্রস্তুতকৃত কোসাম্বকুটি ও স্বর্ণগন্ধকুটি** দুটি স্তুপ প্রসেনজিতের সময়কালে 
তৈরি৷ 


সাথে ধর্মালোচনা করতেন। “বাহিতিকসুত্রে” রাজা প্রসেনজিতের সাথে 
আনন্দের অচিরাবতী নদীর তীরে ধর্মালোচনা করার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
থেরগাথ গ্রন্থানুসারে দৃস্য অঙগুলিমাল যখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহন করেন তখন রাজ 
প্রসেনজিত প্রত্রজিত হিসেবে অঙ্গুলিমালকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন 
করেছিলেন মহাবরর্রন্থের মতে সর্বপ্রথম শ্রাবস্তীতে শ্রেষ্ঠী বিশাখার মাধ্যমে 
গৃহীদের কঠিনচীবর দানের প্রথ শুরু হয়।১ এরপর থেকেই প্রসেনজিত 


অসদিসসদান: রাজা প্রসেনজিত মল্লিকাদেবীর পরামর্শে বৌদ্ধসংঘকে 
প্রতিনিয়ত দান করতেন৷ একদা তারা মহাদানের আয়োজন করলেন। এই 
দানে প্রায় ১৪ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করলেনা১ পালিসাহিত্যে এই দানকে 
অসদিসসদান বা অতুলনীয় দান বলা হয়। প্রসেনজিত দানকে গুরুত্ব দিতেন 
কারন বুদ্ধ বলেছিলেন_ “নবে কদরিয়া দেবলোকে বজভ্তি”২ কৃপন ব্যক্তিগণ 
স্বর্ণে গমন করে না। 


শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা : রাজা প্রসেনজিত একজন সুদক্ষ শাসনকর্তা 
বলেই প্রশাসনিক প্রতিটি কর্মকান্ড সুচিন্তিতভাবে প্রজ্ঞাময় জ্ঞানে করতেন । এ 
বিষয়ে দেখা যায়- “4১৪ ৪50৬6761176 91109576911075616 ₹6910109 17 
115 99100111509 90159 2170. 99191065900 005 0910010917101791711 
০৫ 076 ৪9০০৭. /70. 106 ০১657969115 19৬01171101] 900010৮৬100] 
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বুদ্ধের রাষ্ট্রদর্শনই “ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্র থাকবে যেখানে সকল সিদ্ধান্ত 
তথ্য এবং প্রমাণের ভিত্তিতে নিতে হবে, ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নয়” ৩ 
প্রসেনজিতের অনুসরনীয় ছিল। প্রসেনজিত জৈনধর্মেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
অর্থাৎ কোশলরাজ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ কোশলের অর্থনীতি বেশ সমৃদ্ধ ছিল। 
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কোশলরাজ্যের অর্থনীতির মেরুদন্ড ছিল কৃষিকাজ। খ্রিস্টপূর্ব ৬ শতকে 
চাষাবাদের জন্য বহু লোহার সামগ্রী তৈরি হয়েছিল। তখন একটি রাজ্যে 
রাজপ্রাসাদ, সংসদ ভবন, শাসনাধিষ্ঠান, সেনানিবাস, অশ্বশালা, হস্তীশালা, 
কারাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, শস্যাগার, দানশালা, গ্রন্থাগার, বিশ্রামাগার, 
প্রমোদ উদ্যান, সেতু, পুঙ্করিনী ও জনসমাবেশস্থল থাকত। অবশ্যই 
কোশলরাজ্য উক্ত বর্ণনার বিপরীত ছিল না ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণ এর 
ছিলেন। গালিসাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগরজীবন গ্রন্থ থেকে জানা যায় 
অনাথপিপ্তিক বঙ্গ, তককোল, চীন, কোলপষ্ট্রন, সুবন্নভূমিতে মযুর, মশলা, 
মসলিন কপড় রপ্তানি করতেন । প্রসেনজিত তাঁর প্রজাদের জন্য সুপেয় পানি, 
পথের মধ্যে বিশ্রামস্থল, চিকিৎসাশালা প্রভৃতির সুব্যবস্থা করেছিলেন। 


কোশল রাজ্যের শ্রেষ্ঠীগণ: কোশলরাজ্যে অনেক শ্রেষ্ঠীর (ধনী ব্যক্তি) অবস্থান 
ছিল- 

» রাজকুমার জেত অসম্ভব ধনাঢ্য ছিলেন , তিনি জেতবন বিহারে বুদ্ধ ও 
ভিক্ষুসংঘের জন্য ১৮ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। 

৯ বিশাখা শ্রেষ্ট শ্রাবস্তীর পূর্ব পার্খে নয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে পূর্বারাম 
নামক জমি ক্রয় করে তাতে বৃদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের জন্য সহস্র প্রকোষ্ঠ 
যুক্ত পূর্বারাম বা মিগারমাতা বিহার নির্মাণ করান। 

৯» অনাথপিন্ডিক (সুদত্ত) রাজকুমার জেত থেকে ভূমি ক্রয় করে জেতবন 
বিহার নির্মাণ করান। জেতবন বিহার বুদ্ধের পছন্দ ছিল তাই 
নির্মাণ করান। বুদ্ধ জেতবন বিহারে থাকলে এটিতে অবস্থান করতেন। 
এছাড়া শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের নাম ও জানা যায়। শ্রাবস্তীতে একবার দুর্ভিক্ষ 
দেখা গেলে বুদ্ধের আহ্বানে শ্রেষ্ঠীরাই এগিয়ে এসেছিলেনা* 

জীবনাবসান: মধ্যমনিকায়ে বুদ্ধের সাথে রাজা প্রসেনজিতের শেষ 
সাক্ষাৎকারটি লিপিবদ্ধ আছে। বাসবক্ষত্রিয়া দাসী কন্যা জেনে রাজা 
প্রসেনজিত বাসবক্ষত্রিয়া ও বিডুটভকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছিলেন যার 
সহযোগিতায় প্রসেনজিতকে স্থানচ্যুত করে। প্রসেনজিত বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ 
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এবং তাঁকে কেউ রাজা স্বীকার করছে না। বিপদে তাঁর জামাতা অজাতশক্র 
তাঁকে সাহায্য করবে এই আশায় প্রসেনজিত মগধের দিকে রওনা হলেন। 
রাজ্যহারা প্রসেনজিত সহায়তার আশায় মগধ গমনকালে দুর্বলতায়, ক্ষুধায় 
আচ্ছন্ন হয়ে পথের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন । কথিত আছে রাজা অজাতশক্র 
তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেনা১ 


উপসংহার: রাজা প্রসেনজিত একজন ন্যায়বিচারক, তীক্ষু বুদ্ধিসম্পন, শক্তিশালী 
রাজা ছিলেন। তিনি শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে নয় প্রজাদেরকেও দান করতেন। 
তখন ভারতবর্ষে কেবল বৌদ্ধর্ধর্ম নয় হিন্দু ও জৈন ধর্মের ও প্রাধান্য ছিল। ভিন্ন 
ভিন্ন ধর্মের অনুসারী প্রজাদের একই সূত্রে গেথে রাখার কৌশল প্রসেনজিতের 
জানা ছিল৷ প্রসেনজিতের মতো বুদ্ধভক্ত বিরল । তিনি বুদ্ধের সব আদেশ মেনে 
চলতেন। তিনি শান্ত, মৈত্রীপ্রিয়, মৃদুভাষী ও ধর্মানুরাগী ছিলেন৷ রাজা 
প্রসেনজিত যেভাবে তাঁর রাজ্যকে শাসন করেছিলেন তার পথ অনুসরন করতে 
পারলে বর্তমানে বিশ্বে যে ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত যে দাঙ্গাগুলো হয় সেগুলো 
মনে করতেন আধুনিক বিশ্বে এমন মনোভাবের শাসক থাকলে বিশ্বের সকল 
অশান্তি, বিশৃঙ্খলা বিদুরিত হয়ে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ববোধের অবস্থান 
তৈরি হতো। কারণ গৌতম বুদ্ধ এ সম্পর্কে -“শক্রতার দ্বারা শত্রুতা প্রশমিত 
হয় না। মৈত্রীতার দ্বারা শত্রুতা প্রশমিত হয়।এটিই জগতের মুলনীতি।”$১ 


তথ্যসূত্র: 
১. হালদার , মণিকুন্তলা (১৯৯৬) , বৌদ্ধধমেরর ইতিহাস , মহাবোধি বুক 
এজেন্সি, পৃ. ৩৯ 
২.মহাহ্ুবির, ধর্মাধর; বড়ুয়া, শ্রীবেণীমাধব , চৌধুরী, বিনয়েন্দানাথ (২০১৭), 
সুরপিটকের মধ্য মনিকার, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, পৃ:২২০ 
৩. গৌতম বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত অমীয় বাণীর গ্রন্থিত রুপ হচ্ছে ব্রিপিটকাএই 
ত্রিপিটক তিনটি অংশে বিভক্ত: সুত্রপিটক, বিনয়পিটক, অভিধর্মপিটক। 
সূত্রপিটক আবার পাঁচটি নিকায়ে বিভক্ত: দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায়, 
সংযুক্তনিকায়, অঙ্গত্তরনিকায়, ক্ষদ্রকনিকায়। 
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৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (১৯৮৩), প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
পুস্তক পর্ষদ, পৃঃ ১৫৫ 

৫. নির্বাণ (তৃষ্ণা মুক্ত হয়ে, সংসার চক্রকে ছেদ করে চিরতরে নির্বাপিত হয়ে 
যাওয়া) লাভের স্তর ৪টি: স্রোতাপতি, সকৃদাগামী, অনাগামী, অথত্বঅহ্তব 
ফল হচ্ছে নির্বাণ লাভের সর্বোচ্চ স্তর | 

৬. দাশ, আশা (২০১১), প্রাচীন ভারতে িকিৎস্যাবিদ্যার ব্যাড ও তোচিত্রয, 
মহাবোধি বুক এজেন্সি, পৃ: ৮০ 

৭. বৃজি রাজ্যের একটি জনগোষ্ঠীর নাম ছিল লিচ্ছবি । 

৮. ৬ষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষ ১৬টি মহাজনপদে বিভক্ত ছিল যথা: অঙ্গ, মগধ, 
কাশী, কোশল, বৃজি, মল্প, চেতি, বৎস, কুরু, পাগল, মৎস, শুরসেন, 
অশ্বক, অবস্তী, গান্ধার, কম্বোজ। 

৯. বড়ুয়া, নীরু; বড়ুয়া , বিমান চন্দ্র (২০২১), প্রাচীন ভারতে প্রাক মৌধর্য়” 
ঝুমঝুমি প্রকাশন, পৃ: ২২ 

১০. ভিক্ষু, করুণান্দ, (১৯৯৪), পালিসাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগর জীবন, 

ংলা একাডেমী, পৃ: ১৬৫ 

১১.মহাস্থবির, শীলালংকার (২০১০), ধন্মপদটঠকথা, মহাবোধি বক এজেন্সি, 
পৃ: ২১ 

১২. বড়ুয়া , বেলু রানী (২০০৪ ), থেরীগাথা, বাংলাদেশ রিচার্স সেন্টার ফর 
বুড্িস্ট স্টাডিজ ,পৃ:৬২ 

১৩. ঘোষ, ঈশানচন্দ্র (বৈশাখ ১৩৮৫), জাতক ১ম খন্ড করুণা প্রকাশনী, 
পৃ১৩৩ 

১৪. বড়ুয়া, সুকোমল; রেবতপ্রিয় (১৯৯৭),পালি সাহিত্যে ধঙ্গপদ, বাংলা 
একাডেমী, পৃঃ৭৭ 

১৫. বজিরা, 1005://107.07.55110196019, 25719906107] 2023 

১৬, প্রার্ুক্ত, হালদার, মণিকুন্তলা (১৯৯৬), বৌদ্ধধমের্র ইতিহাস, পৃ:৩৩ 

১৭. কোশল রাজার ষোল স্বপ্ন এবং আজকের সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মেশ্বর, 
অমিতাভ সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 
বৃদ্ধ পুর্ণিমা-২০০৮ 
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১৮. বড়ুয়া, সুকোমল (১৯৯৮), কোশল ও মার সংবৃত্ বাংলা একাডেমী, 
পৃঃ৫০ 
১৯. বরুয়া, গিরিশচন্দ্র (১৯৬৬), ধস্বপদ, বাংলা একাডেমী, পৃ:১৭৩ 
২০. বুধ মূর্তির উদ্ভব ও বিকাশ, 
1005://170.901015%51791511000195-756 1517 ])5051001991 2023 
২১. বড়ুয়া, জিতেন্দ্র লাল (১৯৯৯), বাংলাদেশে বৌদধমর ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ :৬৬ 
২২. ব্রহ্মচারী, শীলানন্দ (১৯৯৩), সংস্রক্নিকায়, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, 
পৃ:৪২-৬২ 
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দেবেশ রায়ের “মফস্বলি বৃতীন্ত” উপন্যাসের চ্যারকেটু চরিব্র: 
নি্নবগীয় চরিত্রের আধারে একটি বিশ্লেষণাত্বক অধ্যয়ন 
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উপন্যাস “মফস্লি বৃত্তাত্ত'। উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৭৪ সাল। আলোচ্য 
উপন্যাসে দেবেশ রায় তুলে ধরেছেন উওরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার এক 
প্রত্যন্ত দ্বারিকামারি গ্রামের একটি রাজবংশী পরিবারের করুণ ইতিহাসকে। 
এই উপন্যাসের প্রতিবদনে ভিড় করে আছে অপ্ডেবাসী নিম্মবীয় মানুষের 
কোলাহল। বলাষেতে পারে “মফস্বলি বৃতান্ত উপন্যাসটি হল প্রতাপের 
ইতিহাস দ্বারা নিপীড়ীত, নিম্পেষীত হওয়া মানুষের করুণ কাহিনি। মফস্বলের 
উপেক্ষিত, অনালোচিত, অনালোকিত পুঁজিবাদী শ্রেণি সংগ্রামের কবলে পড়ে 
নিঃস্ব হয়ে যাওয়া একটি পরিবারের জীবন আলেখ্যও বলা যেতে পারে। 
উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে দেবেশ রায় তুলে এনেছেন এক অবহেলিত উপেক্ষিত 
আধিয়ার বা ভাগচাষী খেতখেতুর দারিদ্রময় জীবনের করুণ ইতিহাসকে। 
খেতখেতু ছাড়াও তার সংসারে রয়েছে স্ত্রী টুলটুলি, ভাইপো চ্যারকেটু, তিন 
শিশুসন্তান দুই ছেলে বৈশাখু, বেঙু এবং মেয়ে খেতেশ্বরী। আটটি অধ্যায়ে 
বিন্যস্ত এই উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়ই প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। উপন্যাসটির প্রকাশ 
সম্পকে দেবেশ রায় জানিয়েছেন- 
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৭8- এ লেখা শেষ হতে না-হতেই জলপাইঙ্ড়ির এক আড্ডায় 
পড়তে হল। পড়তে ডেকেছেন আর পড়াটা আমার দরকারও বটে - 
তাই বলে তো গোটা একটা নভেল পড়া যায় না। তাই, সেই আড্ডার 
মানানসই একটা খরন খাঁজে বের করতে হল কা বানাতে হল। 
পরপরই এল দীপেনের পোস্টকার্ভ -(দীপেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্7য়)- 
শারদীয় কালাভর” এর জন্য উপন্যাসের আদেশ। একে কালাভর” 
চিহের মধ্য দিয়ে ট্বঠা বওয়া যে কত অসম্ভব তা যে না-ভগেছে 
এর জন্যই আবার এক-রকমে মফহলি বৃভাত্তপর গল্পটাকে দেখতে 
হল। আবার একটা নতুন ধরন বের করতে হল কালাভর"- এর 
মানানসই।”” 


উপন্যাসটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় খপ্ডাকারে প্রকাশিত হলেও, 
প্রতিটি খপ্তকে আপাত বিচ্ছিন্ন মনে হলেও এদের মধ্যে একটি যোগসূত্রও 
রয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে দেবেশ রায় বেশকিছু নিম্নবর্গীয় চরিত্রকে তুলে 
ধরলেন। চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি যেন এই উপন্যাসে 
নিম্নবর্ণের ইতিহাস” রচনা করে চলেছেন। এই উপন্যাসে আমরা পাই 
নিম্নবর্ণের বেশকিছু চরিত্রকে। বাংলা কথাসাহিত্যে সমাজের একেবারে 
নিচুতলার সর্বহারা, প্রান্তিক, ব্রাত্য, অন্ত্যজ, নিম্নবর্গীয় শ্রেণির সুখ-দুঃখ, 
প্রতিবাদ প্রতিরোধের রুপাঙ্কনের যে অভিযান শুরু হয়েছিল দেবেশ রায় তাকে 
আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন। বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, এঁতিহাসিক, 
ভৌগোলিক পরিসর অতিক্রম করে তাকে পৌঁছে দিয়েছেন গ্রামীণ ভারতবর্ষের 
প্রত্যন্ত অঞ্চলে। মানুষকে যেন মানুষের মর্যাদা দিতে চাইলেন। 9০010617011 
117/87 বা 17715107/701 0600 কে তুলে ধরলেন উপন্যাসের বয়ানে। 
এবারে এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে নিন্মবর্ণের তাত্তিকেরা নিম্নবর্ণের যে 
সংজ্ঞায়ন করেছেন, সেই সংজ্ঞায়নের ভিত্তিতে আমরা বুঝে নিতে চেষ্টা করব 
এরা কিভাবে, কেমন করে, এবং কেনই বা নিম্নবর্গ চরিত্র। 
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চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চ্যারকেটু চরিত্রটি। পন্যাসিক উপন্যাসের 
প্রথম পরিচ্ছেদে চ্যারকেটুর বাসহ্থান তথা গোয়াল ঘরে রাত্রি যাপনের কথা 
বর্ণনা করতে করতেই আমাদের সাথে পরিচয় ঘটিয়েছেন চ্যারকেটু 
চরিব্রটিকে। এই চ্যারকেটু চরিত্র অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাত, চাওয়া-না পাওয়ার 
মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করা একটি নিন্নবর্গীয় সমাজভূক্ত চরিত্র। 
উপন্যাসিক দেবেশ রায় তাঁর অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের মধ্য দিয়ে এই 
চ্যারকেটু চরিত্রটিকে আলোচ্য উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বলা যেতে পারে 
এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র চ্যারকেটু। উপন্যাসে তার পরিচয় সে খেতখেতুর 
ভাইপো। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা চ্যারকেটুকে দেখি গত তিনদিনের বাসি 
খিদে এবং আগামী কয়েকদিনের আগুরি ক্ষিদের যন্ত্রণার হাত থেকে বেরিয়ে 
আসবার জন্য লড়াই করতে। আর্থিক অনটনের ফলে সামাজিক জীব হয়েও 
মানুষকে যে কত অসহনীয় পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে হয় তা চ্যারকেটুর 
দৈনন্দিন জীবন যাপন থেকেই পরিষ্কার ফুটে ওঠে। পুরনো জরাজীর্ণ চাল, 
ভাঙ্গা বেড়াযুক্ত গোয়াল ঘরই তার একমাত্র বাসম্থান। এইতো হল স্বল্পপরিসরে 
আমাদের আলোচ্য চ্যারকেটু চরিত্র। এবারে আমরা নিম্নবর্ণের বিভিন্ন 
তাত্ত্িকেরা নিম্নবর্ণের যে সংজ্ঞায়ন করেছেন সেই সংজ্ঞায়ন অনুযায়ী নিন্নবর্গীয় 
দৃষ্টি ভঙ্গিতে চ্যারকেটু চরিত্রটিকে বিচার বিশ্লেষণ করবো। 


উপন্যাসের কথাবয়ানে কথাকার দেবেশ রায় অত্যন্ত সচেতন ভাবে 
চ্যারকেটুর আর্থ সামাজিক দিকটিকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের শুরুতেই 
ওপন্যাসিক চ্যারকেটুর বাসস্থান ও রাত্রিযাপনের পরিচয় দানের মধ্য দিয়ে 
চ্যারকেটু চরিত্রের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। উপন্যাসের বয়ানে পাই - 
“শ্তলেই তার হাত পা গুটিয়ে আসে, হাত পা গুটিয়ে আসে, হাত পা 
লম্বালমি তার শরীরটা আঁটেনা, কারণ এখন কার্তিক মাস চ্যারকেটুর 
গায়ে কৌঁচার খুঁট,এরপর পৌষমাস। তাহলে আর শুয়ে শুয়ে চ্যারকেটু 
হাত পা টানটান করে কেমন করে। হাত পা টান টান করতে 
চ্যারকেটুকে দাঁড়াতেই হয়। আর যদি এই শেষরাতে মাচান থেকে 
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নেমে হাত পা টান করে চ্যারকেটু দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে তিন বছরের 

পুরনো ঝুরঝুরে খড়ের চালে তার আর চলেনা- তাহলে 

পুরুষানুক্রমিক আকাশটিকে মাথার ওপর দরকার হয়। তা সে কার্তিকই 

হোক আর পোষই হোক।”১ 
চ্যারকেটু চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে ওপন্যাসিক প্রথমেই যেভাবে চরিত্রটিকে 
তুলে ধরলেন তার থেকে একথা স্পষ্ট যে চ্যারকেটুর বাসস্থান ও তার তার 
রাত্রিযাপন নয় রীতিমত যুদ্ধে সামিল হবার সমান। বিভিন্ন ধরনের সতর্কতা 
অবলম্বন করে চ্যারকেটুকে রাত্রিযাপন করতে হয়। আর এখানেই আমরা 
দেখতে পাই যে এই প্রচণ্ড ঠাণ্তার পৌষ মাসেও চ্যারকেটুকে তার পরনের 
ধৃতিটা জড়িয়েই ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পেতে হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন সতর্কতাকে 
সামনে রেখেই চ্যারকেটুকে রাত্রি যাপন করতে হয়। একে তো মাচান তাও 
আবার গোয়াল ঘরের এককোণে, তার উপর গাই-বাছুরের জন্য বরাদ্দ হাত- 
চারেক জায়গা। এমনি ভাবেই বিভিন্ন ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করে 
গা থেকে বেরিয়েছে কারণ এতে খানিকটা খরচ বেঁচেছে, এরজন্য বাড়তি 
খুঁটির খরচ লাগেনি । একবার পাটের চাষে লাভ হয়েছিল এবং সেই টাকা 
থেকে খরবরু মাষ্টারের তিন বছরের পুরনো চালটা কিনে এনে লাগায়। 
কথাকারের ভাষায়- 

বছর তিনেক কেটেছে। এখন খড়গুলো পচে ঝুরঝুরে।”২ 
চালটাকেই চ্যারকেটু এনে লাগায় তাদের গোয়াল ঘরে। কারণ এই পুরনো 
চালটা কিনতে তার কিছুটা অর্থ কম লেগেছে। নৃতন চাল কিনে এনে লাগাবার 
জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তা চ্যারকেটুর নেই। ওপন্যাসিক আসলে ভারতীয় 
সভ্যতার দারিদ্রের রূপরেখাটি খুব ভালো করেই জানতেন, শুধু অনুভবে নয়, 
আসলে বাস্তবকেই অবলম্বন করে তিনি পথ চলতে ভালোবাসতেন। তাইতো 
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তিনি চ্যারকেটুদের তিনদিনের ক্ষিদের বর্ণনার পাশাপাশি তাদের থাকার ঘরের 
বর্ণনা দিতেও অস্বস্তি বোধ করেননি। তাইতো কথাকার জানান - 

“এই শীতে ঘরের চাল না পাল্টালে ফাল্গন-চৈত্রের ঝড়-বাতাসে চাল 
আকাশের সাথে চ্যারকেটুর তৈরি হবে দিগন্তব্যাপী মেলবন্ধন।”* 
আসলে চ্যারকেটুর গোয়াল ঘরের চালের এত নিখুত বর্ণনার মধ্য দিয়ে যেন 
আমাদের সমাজের পিছিয়ে পড়া,নিন্নবর্ণের মানুষেরা অর্থনৈতিক মানদণ্ডের 
দিক থেকে কতোটা পিছিয়ে থাকতে পারে তারই চরম বাস্তব ছবিকেই 

আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন দেবেশ রায়। 


গত তিনদিনের বাসি ক্ষিদের অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যেও তাই 
চ্যারকেটুকে শীতের প্রকোপ থেকে, ঝড়ের প্রকোপ থেকে এমনকি রোদের 
প্রকোপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভাবতে হয়। কিন্তু গত তিনদিন থেকে 
যাদের মুখে একমুঠো ভাত জোটেনি সেই দীন-দরিদ্র মানুষপ্তলো তাদের 
বাসস্থানের জন্য এরথেকে বেশি আর কতটুকুইবা ভাবতে পারে? তবুও 
চ্যারকেটুকে গোয়াল ঘর ঠিক রাখবার কথা ভাবতেই হয় কেননা এই গরুর 
বাসস্থানই যে তারও বাসম্থান। আবার এই বাসম্থানের জাগাটুকুও তাদের নিজস্ব 
নয় এই জায়গার মালিক তার গিরি। নির্দিষ্ট সময়ে গিরির ইচ্ছে অনুযায়ী তাকে 
সেখান থেকেও উচ্ছেদ হতে হবে। সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষদের জীবনে 
বেঁচে থাকবার জন্যে যে কত ধরনের উপায় অবলম্বন করতে হয় তারই বাস্তব 
রুপায়ন এই উপন্যাস। জীবনে বেঁচে থাকবার জন্যে নিন্নবর্গের মানুষদের 
কখনো কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় উচ্চবর্ণের মানুষদের থেকে সহানুভূতি 
পেতে হলে আর চ্যারকেটুও অঞ্চল অফিস থেকে পোস্টার সংগ্রহের সময়ে 
কিছুটা মিথ্যের আশ্রয় নেয়। শেষ পর্যন্ত অন্যকোন উপায় নাপেয়ে সে বিভিন্ন 
সরকারি পোস্টার ও হ্যান্ডবিল সংগ্রহ করে ঘড়ের বেড়ায় লাগিয়ে ঠাণ্ডা তথা 
বৃষ্টির প্রকোপ থেকে নিজেকে কিছুটা বাঁচাতে চায়। দীর্ঘক্ষণ চ্যারকেটু 
সেক্রেটারিকে সাথে যুক্তি তর্কের পর চ্যারকেটু দুটো পোষ্টার পায় এবং তা 
গোয়াল ঘরের ভাঙ্গা বেড়াগ্তলোতে লাগায়। এইতো হল আমাদের চ্যারকেটু 
চরিত্রের আর্থিক সামাজিক অবহ্থান। এত সমস্ত কিছু জেনেও কি আমরা 
চ্যারকেটু চরিত্রটিকে নিম্নবর্ণের মধ্যেও নিশ্নবর্গ বলতে পারিনা? 
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মানুষকে তুলে ধরেছেন। একদিকে সমাজের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের উপস্থিতি 
যাদের নাআছে অর্থের অভাব না আছে খাদ্যের অভাব। আর তার বিপরীতে 
খেতখেতুর মতো অসহায় নিম্নবর্ণের মানুষদেরকে যারা নাখেতে পেয়ে 
খাদ্যের অভাবে মৃত্যুর দিকে যাত্রা করছে। এই নিম্নবর্ণের মানুষেরা সবটা 
থাকেনি। ক্ষেত্র বিশেষে তারাও উচ্চবর্ণের প্রতি হয়ে উঠেছে প্রতিবাদী। সেই 
নিন্নবর্ণের চেতনার জায়গা থেকেও দেবেশ রায় চ্যারকেটু চরিত্রটিকে আমাদের 
সামনে তুলে ধরেছেন। 


খাদ্যের অভাবে শুধুমাত্র জল খেয়ে দিন কাটানোর মধ্য দিয়েও সে যেন 
সমাজের উচ্চবর্গ তথা ক্ষমতাসীনদের সমাজকেই প্রত্যাখ্যান করে। আলোচ্য 
কিছুটা ঢাকবার জন্যে অঞ্চল অফিস থেকে পোস্টার সংগ্রহ করতে যায়। 
পোষ্টার সংগ্রহের ক্ষেত্রে কার্ষসিদ্ধির জন্য চ্যারকেটু কিছুটা মিথ্যের আশ্রয়ও 
নেয়। শেষ পর্যন্ত অন্যকোন উপায় নাপেয়ে সে বিভিন্ন সরকারী পোস্টার ও 
হ্যান্ডবিল সংগ্রহ করে ঘড়ের বেড়ায় লাগিয়ে ঠাণ্ডা তথা বৃষ্টির প্রকোপ থেকে 
নিজেকে কিছুটা বাঁচাতে চায়। চ্যারকেটু অঞ্চল অফিসের সেক্রেটারিকে বলে- 

“হে বাবু মোক দুইটা পোস্টার দাও কেনে।”* 
সেক্রেটারি লিখতে লিখতে আভিজাত্যের সুরে উত্তর দেয়- 

“যা যা, এই পোস্টার নিয়া তুই কী করবু?”ঃ 

“হ-অ-য়। নিয়া যাম। ট্যাঙ্গাম ঘরঠে,”৬ 
চ্যারকেটুর এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে সেক্রেটারির মুখের উপর জবাব দিলে 
তার আধিপত্যের অহমিকা কিছুটা আঘাত প্রাপ্ত হলে সেক্রেটারি দৃঢ়টা ও 
ব্যঙ্গের সঙ্গে তাকে বলে- 

“তর দারিঘরত ত রোজই পঞ্চায়েত বসিবার ধরিছে , না? তর ঘড়ত 

ত তুই আর গরুখান দেখিবি, আর কায় দেখিবে?”” 
চ্যারকেটু সেক্রেটারির কটুকথাতে বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ নাকরে আবার বলে - 
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“বাহারঠে টাঙ্গাম। সগায় দেখিবে।”” 

চ্যারকেটু আগে থেকেই ভেবে নিয়েছিল যে যেমন করেই হোক তার পোষ্টার 
সংগ্রহ করতেই হবে আর তাই সে সেক্রেটারির কোন কটুকথাতেই হার 
নামেনে সে বরঞ্চ একের পর এক যুক্তিকে দাঁড় করিয়েছে তার পক্ষে এবং 
শেষ পর্যন্ত পোষ্টার সংগ্রহ করতে পেরেছে। এই কথপোকথনের মধ্যে থেকে 
আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি যে এখানে দেবেশ রায় সমাজের দুই শ্রেণির 
মানুষের কথাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন, একদিকে সমাজের ক্ষমতাগবী, 
আধিপত্যবাদী চরিত্র অঞ্চল অফিসের সেক্রেটারি আর তার বিপরীতে সমাজের 
প্রান্তিকায়িত শ্রেণির প্রতিনিধি চ্যারকেটু। এই প্রান্তিকায়িত মানুষেরাও যে কথা 
চ্যারকেটুর পোষ্টার সংগ্রহের মধ্যদিয়ে দেবেশ রায় আমাদের সামনে তুলে 
ধরলেন। 


আর এখানেই আমরা দেখতে পাই চ্যারকেটুও কথা বলতে জানে 
সেও প্রত্যাখ্যান করে উচ্চবর্গের উন্নয়নকে যা তার জীবনের সাথে একেবারেই 
বেমানান কারন যে সব পোস্টার সে তার ঘড়ের বেড়াতে লাগাবার জন্যে 
অঞ্চল অফিস থেকে জোগাড় করেছিল তার মধ্যে ছিল পরিবার পরিকল্পনা, 
বসন্ত রোগ নির্মল করন, সার, পাম্প, অধিক ফলনশীল ধান, সমবায় সপ্তাহ, 
জোড়া বলদ, ধানের শিষ, ইন্দিরা গান্ধী, হাতুড়ি তারা, গাই বাছুর, এত সমস্ত 
কিছুর মধ্যে দিয়ে যে ছবিটি স্পষ্ট ফুটে ওঠে তাহলো ভারতবর্ষের উন্নয়ন 
আর উন্নয়ন। এখানে রয়েছে সচেতনতার ছবি, আর্থিক, সামাজিক, শারীরিক, 
রাজনৈতিক সমস্ত দিক থেকে সার্বিক উন্নয়নের ছবি আর এই উন্নয়নের সম্পূর্ণ 
বিপরীতে অবস্থান চ্যারকেটুর। আর চ্যারকেটু যেন এইসব পোস্টার দিয়ে তার 
গোয়াল ঘড়ের বেড়া ঢাকার মধ্যে দিয়ে সমস্ত উন্নয়নকেই প্রত্যাখ্যান করতে 
চাইল, যে উন্নয়ন তার জীবনের সাথে একেবারেই মেলেনা। আসলে সমাজের 
উচ্চবর্ণের মানুষেরা তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেদের বর্গ বা 
গণ্ভীর মধ্যে নিন্নবর্গের মানুষদেরকে অন্তর্ভূক্ত করতে চাইলেও নিম্নবর্ণের 
মানুষেরা তাকে সচেতন ভাবেই প্রত্যাখ্যান করে। 


মানুষেরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় পার্থিব চাহিদাকে অপার্থিব ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত 
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করার কত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে যে চিত্র এখানে ওপন্যাসিক 
তুলেধরেছেন তা বর্তমান সময়ের নিরিখে অবিশ্বাস্য মনে হওয়া অস্বাভাবিক 
নয়। কিন্তু লেখক যে সময়ের প্রেক্ষিতে লিখেছেন সেই সময়ে এর সত্যতা 
প্রশ্নাতীত। বরং বলা ভালো তার এই বর্ণনায় বাস্তবের বাইরে অতিকথন নেই। 
রয়েছে দরিদ্র-পীড়িত মানুষের যথাযথ রুপায়ণ। উপন্যাসে এই চ্যারকেটুকে 
আমরা দেখি ক্ষুধা ভুলবার জন্য সে তার চেতনাকে নিয়ে যেতে চায় 
অবচেতনায়। 


চ্যারকেটু পেশায় আধিয়ার কৃষক। জোতদারের জমিতে তারা ফসল ফলায়। 
তাদের পেটে শেষবারের মতো ভাত জুটেছিল পরশুরাতে। তা আবার হাটে 
ঘটি বিক্রি করে। অর্থাৎ শেষ সম্বলটুকু বিসর্জনের মধ্যদিয়ে। ধান ক্ষেতের 
মধ্যেই যার ঘর, দুদিকে তাকালেই যার চোখে পড়ে শুধু ধান আর ধান, আর 
এত ধান থাকা সত্তেও তাকে দিনের পর দিন ভাতের পরিবর্তে জল খেয়ে, 
উপোশ করে কাটাতে হয়। তাই চ্যারকেটু বলে- 

“ভাত আর চাঁদ একো জিনিস, আকাশত্‌ থাকে মাঝরাতত্‌।”৯ 
তাই চ্যারকেটু তাকিয়ে থাকে ধান ক্ষেতের দিকে। যতদূর পর্যন্ত চোখ যায় 
মাঠ ভর্তি ধান আর ধান। আর অন্যদিকে ঠিক সমপরিমানে খিদে চ্যারকেটুদের 
পেটে। ধান পেকে উঠতে এখনো তিন সপ্তাহ বাকি। চ্যারকেটুদের পাঁচ বিঘা 
আধিজমি। এই জমিতে চ্যারকেটু ও খেতখেতু ঘাম ঝরিয়ে ফসল ফলায়। তিন 
পুরুষ থেকে তাদের এই কৃষিকাজ চলে আসছে। জমিচাষ করে ভাগাভাগির 
পর তাদের ভাগ্যে যা জোটে তাতে তাদের অধিকাংশ দিনই নাখেয়ে দিন 
কাটাতে হয়। সারা বছরের খাবারের যোগান হয়না। চ্যারকেটু সেই ভাতের 
আশায় রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে ধান ক্ষেতের দিকে। প্রচণ্ড খিদের 
করা যায় কিনা। কিন্তু চ্যারকেটুর সেই সামান্যতম আশাও শেষ হয়ে যায়। তাই 
চ্যারকেটু বলে ওঠে - 

“এই ধানত্‌ চাইল নাই । এই জোছনাত আইল নাই। এই প্যাটত 
ভাত নাই।”১? 
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তার পেট ভর্তি করে। এরপর চ্যারকেটু কাজের সন্ধানে শহরের উদ্দেশ্যে 
রওনা হলে খেতখেতু তাকে বলে- 

“তুই গরুটা নিয়া যা কেনে।” সেই সঙ্গে এও বলে- “সদরত্‌ কায়ও 

কিনিবার চাহে, ত, বেচি দিস।”১, 
এইতো হল আলোচ্য উপন্যাসের চ্যারকেট্র চরিত্র,এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা 
চ্যারকেটু সম্পর্কে যা আলোচনা করলাম তার থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ফুটে 
উঠেছে যে চ্যারকেটু চরিত্রটি অবশ্যই নিম্নবর্ণের অন্তর্গত একটি চরিত্র। 
এবারে আমরা দেখব এই নিম্নবর্ণের অন্তর্গত চ্যারকেটু চরিত্রটি সমাজের 
উচ্চবর্পের মানুষদের দ্বারা কেমন ভাবে অবদমিত, উচ্চবর্ণের আধিপত্যাধীণ 
সে। সেই সঙ্গে এই এও দেখব যে চ্যারকেটু তো শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের দ্বারা 
অবদমিতই নয় কখনো কখনো সেও হয়ে উঠেছে এই উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে 
সোচ্চার যা নিম্নবর্ণের মানুষদের যে চেতনা বোধ সেই চেতনা বোধ থেকে 
জাত। আবার কেমন করেই বা উচ্চবর্ণের এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে হয়েছে 
প্রতিবাদী। আবার নিম্নবর্ণের তাত্তুকেরা নিম্নবর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে যে 
চেতনার কথা বলেছেন অর্থাৎ নিম্নবর্ণের মানুষদের চরিত্রের মধ্যে আমরা 
যেমন দেখি প্রভূশক্তির প্রতি তাদের সর্বদা মান্যতা বজায় রাখতে ঠিক এর 
পাশাপাশি তারা এর বিপরীতেও অবস্থান করে, হয়ে ওঠে প্রভূশক্তি বিরোধী, 
অর্থাৎ তাদের মধ্যে নিশ্নবগীয় চেতনা ক্রিয়াশীল থাকে। তারা যেমন উচ্চবর্ণের 
দ্বারা অবদমিত ঠিক তেমনি তাদের প্রতিবাদ, চেতনাবোধের দিকটিকেও 
আমরা লক্ষ্য করি। এই উপন্যাসের মধ্যেও দেবেশ রায় চ্যারকেটুর সেই 
প্রতিবাদী রূপটিকে তুলে ধরেছেন উপন্যাসের কথাবয়ানে বিভিন্ন প্রসঙ্গের 
অনুষঙ্গে। 

পাটের লোনের প্রসঙ্গে আমরা দেখি চ্যারকেটু অঞ্চল অফিসের 
সেক্রেটারির কথামত ফর্ম এ সই করার আগে ভীষণ সচেতন ভাবেই 
সেক্রেটারিকে বলে গতসনে সে পাটের লোন নেয়নি। সেই সময়ে সেক্রেটারি 
দরখাস্তে কি লেখা আছে আগে পড়ে শোনাবার জন্যে। চ্যারকেটু শুনে বুঝেই 
সই করতে রাজি হয়। এর মধ্যদিয়ে চ্যারকেটু চরিত্রের প্রতিবাদের 
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দিকটিকেই তুলে ধরলেন দেবেশ রায়। হাটে যেকোনো রাজনৈতিক দলের 
মিটিং শুরু হলে শ্লোগানের পরই চ্যারকেটু সযত্ে সেই মিটিহকে এড়িয়ে চলে 
হাটে ঘরে বেড়ায়। আসলে চ্যারকেটুর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পোষ্টার জোগাড় করা। 
তাই মিটিং এর শেষে আসে সে দুই একটা পোষ্টার পেলেই যথেষ্ট । আর মিটিং 
মানেইতো রাজনীতি, চাওয়া পাওয়ার প্রশ্ন, আর রাজনীতি মানেইতো সেটা 
উচ্চবর্ণের সাথে জড়িত। তাই চ্যারকেটু প্রত্যাখ্যান করে সেই মিটিং তথা 
রাজনীতিকে। এই প্রত্যাখ্যান তো তার প্রতিবাদেরই আর এক ধরন। 


চ্যারকেটু জেনেবুঝেই তার ভাঙ্গা গোয়াল ঘরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক 
পোষ্টার লাগায় যা তার জীবনের সাথে একেবারেই বেমানান। যদিও এসব 
পোস্টারের মধ্যে নিম্নবর্ণের মানুষদেরকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে যুক্ত 
করবার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা গেলেও নিম্নবর্ণের মানুষেরা বা বলাযেতে 
পারে চ্যারকেটুরা তাকে সচেতন ভাবেই প্রত্যাখ্যান করে। চ্যারকেটুর এই 
পোষ্টার লাগানোর মধ্য দিয়েও যেন একধরনের প্রতিবাদেরই আভাস 
আমাদের সামনে উঠে আসে। দারোগা বাবু চ্যারকেটুকে নানান জিজ্ঞাসাবাদ 
করলে সে দারোগা বাবুকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সে কোন পার্টির মানুষ নয়। 
কোন ঝাণ্তা তার নয়। এই কথপোকথনের ভাষাও তার প্রতিবাদেই ভাষা। 


শেষ পর্যন্ত তিনদিনের বাসি খিদের অসহ্য যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়েও 
কারো কাছে ধার বা ভিক্ষে না চেয়ে তাদের শেষ সম্বল গরুটিকে গৌরিহাটে 
বিক্রি করতে নিয়ে যায়। এর মধ্য দিয়েও তো তারা আধিপত্যবাদী প্রভূগোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানায়। একদিকে আলোচ্য উপন্যাসেই আমরা দেখতে 
পাই রমণী পঞ্ায়েতের মতো ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষদের আর ঠিক তার 
বিপরীতে দিনের পর দিন না খেতে পাওয়া চ্যারকেতুদেরক। যারা একমুঠো 
খাবারের জন্য নিজেদের শেষ সম্বলটুকুকেও বিক্রি করতে বাধ্য হয়। 


দলের আদর্শ নিয়ে অনেক মিছিল ও বিভিন্ন দলের মানুষের মধ্যে নানারকম 
কথোপকথন। ওপন্যাসিক উপন্যাসের বয়ানে আমাদের দেখিয়েছেন মিছিলের 
মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণিবিভাজনের চিত্রকে। যুক্তফ্রন্ট কংগ্রেসের মিছিলে তাকে 
সামিল হতে হয়। এখানে মারক্সিয় তাত্বিক আন্তনিও গ্রামসির কথাকে মনে 
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পড়ে, সমাজের যে দুই পৃথক শ্রেণির কথা তিনি বলেছেন যার একদিকে 
ডমিন্যান্ট বা প্রভূত্বশ্রেণি আর তার বিপরীতে শোষিত শ্রেণি, সেই শ্রেণি 
বিভাজনকে মেনে নিয়েই মিছিলের মধ্যেও করা হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণিবিভাজন। 
এই মিছিলেও চ্যারকেটুকে সামিল হতে হয় নিজের পুরোপুরি ইচ্ছের বিরুদ্ধে 
এবং অবশ্যই মিছিলের নিয়মকে মেনেই। যাকে প্রতিবেদনের প্রথমে বাসি 
খেতখেতু গৌরিহাটে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন জলপাইগুড়ি জেলায় 
কংগ্রেসের জেলা কমিটি ভাঙ্গা এবং জেলায় আযাডহক কমিটি হবে কিনা তার 
জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সামনে সরকারি কংগ্রেস ও বিক্ষুদ্ধ কংগ্রেসের 
মধ্যে শক্তি দেখানোর তোড়জোর শুরু হয়। অন্যদিকে আবার এ দিনই জেলায় 
বিরোধী দলের আইন অমান্য আন্দোলন। ফলে এই রাজনৈতিক 
টানাপোড়েনের মধ্যে বাসি ক্ষিদে মেটানোর জন্য অসহায় চ্যারকেটুর বিক্রি 
করতে নিয়ে যাওয়া গরু হয়ে ওঠে বিক্ষুদ্ধ কংগ্রেসের প্রতীক। যদিও দলের 
প্রধান নেঙগু বলেছিল তাকে গৌরিহাটে নামিয়ে দেবে। কিন্তু রাজনীতির 
উত্তেজনায় চ্যারকেটুর মত মানুষদের কাতর আকুতি শোনার বিন্দুমাত্র সময় যে 
নেই তা এখানে পরিষ্কার ফুটে ওঠে। তাই চ্যারকেটু নেঙগু বা শেখরকে যতই 
এই গরুখান বেচিবার নাগিবে, মোক চাউল কিনিবার নাগিবে, মোর 
বাড়িত্‌ পাঁচ পাঁচখান না-খাউয়াইয়া মুখ বাবু, আজি গরুবেচা টাকা 
দিয়্যা চাউল কিনিলে উমরার খিদ্যা মিটিবে। বাবু, মোক ছাড়ি দ্যান 
কেনে। মোক গৌরিহাটত যাবা নাগিবে।”১২ 
উচ্চবর্ণের মানুষেরা সমাজের এই নিম্নবর্ণের মানুষদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির 
জন্যই চিরকাল ব্যবহার করে এসেছে, তাদের কথার দিকে বিন্দুমাত্রও 
কর্ণপাত করেনি। কিন্তু চ্যারকেটু প্রত্যাখ্যান করে মিছিলকে, মিছিলে সে 
থাকলেও মিছিল তার কাছে কোন গুরুত্ব পায়না, মিছিলের ঝাণ্তা বা মিছিল 
কোনটারই অর্থ বুঝেনা সে। আসলে মিছিল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সবইতো 
উচ্চবর্গের সেখানে চ্যারকেটু একেবারেই বেমানান তাই সে মিছিলকে 
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প্রত্যাখ্যান করে নিজে গৌরিহাটে যেতে চায় খাদ্যের সন্ধান করতে। মিছিল 
তাকে ধরে রাখতে পারেনা সেই মিছিল থেকে সে হয়ে ওঠে একক স্বতন্ত্র 
সমসাময়িক সামুহিকতার অপর সত্তা 907০" হিসেবে। একদিকে মিছিলের 
আর সবাই আর অন্যদিকে চ্যারকেটু একা তার গরুকে নিয়ে। সে প্রত্যাখ্যান 
করেছে সেই রাজনীতির মিছিলকে। তার এই মিছিল ত্যাগকরার মধ্যে দিয়েও 
যেন আমরা তার প্রতিবাদী চরিত্রটিকেই খুঁজে পাই। আসলে উচ্চবর্পের 
রাজনৈতিক ইতিহাসের বিপরীতে স্বতসিদ্ধভাবে নিম্নবর্ণের রাজনৈতিক 
ইতিহাসও যে বজায় ছিল সেই কথাকেই দেবেশ রায় আমাদের সামনে তুলে 
ধরতে চেয়েছেন। তাইতো চ্যারকেটু মিছিল ত্যাগের মধ্যদিয়ে উচ্চবর্ণের 
রাজনিতিকেই প্রত্যাখ্যান করল। তাইতো দারোগা বাবু চ্যারকেটুকে কোন 
পার্টির লোক জানতে চাইলে চ্যারকেটু বলে ওঠে- 

“কুনো পার্টি না হয় বাবু”১ 
আবার তার হাতের ঝাপ্তা কার জিজ্ঞেস করলে সে বলে - 

“কারো ঝাণ্ডা নাহয় বাবু।” চ্যারকেটু সমস্ত কিছুকেই অস্বীকার করে। 

সে শুধুই একা, তার কোন পার্টি নেই, নেই কোন মিছিল, নেই কোন 

বঝাণ্ডা।১ঃ 


এমনিভাবেই আমরা দেখতে পাই চ্যারকেটুর মধ্যে সচেতনতা বোধ। 
আধিপত্যবাদী প্রতাপে নিন্নবর্গ চিরকাল প্রত্যাখ্যাত। ফলে তাদের ভালো মন্দ, 
সত্য-মিথ্যা সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে প্রভূশক্তি। কিন্তু তবুও নিপীড়িত নিম্নবর্ণের 
উপস্থিতি কোনোদিনই পুরোপুরি হারিয়ে যায়না। তাই সাহিত্যের প্রতিবেদনে 
নিন্নবর্পের কথা নানাভাবে উঠেআসে। ওপন্যাসিক দেবেশ রায় সেই নিম্নবর্ণের 
মানুষের কথাই, তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কথাকেই তুলে ধরলেন 
আলোচ্য উপন্যাসের প্রতিবেদনের মধ্যদিয়ে। 
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১০। তদেব, পৃষ্টা: ১৫৫ 

১১। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৭৯ 

১২। রায় দেবেশ, “মফস্বলি বৃত্তান্ত” পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, ১৯৮৯, 
কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা: ১৯০ 

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯০ 

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯০ 
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৫, না 1191১66 


চ্ 48 556171২5512%/50 01-0101011715 136715911 1২55921017 7001791 
উ 199: 2454-1508 
২১ এ ড৬010115-], 159015-], 92105107199 2024 
আীর্দীগ [01011511695 0760915011, 169711759100/ 4১559107/ 11919, 78871] 
/৬9709165:170025:/ /%৮৬%%৮.৪0079:05513.117/ 
1001: 10.69655/9007905619.501.1.195116.01৬.001 


প্রকৃতি সচেতনতা ও পরিবেশ ভাবনা : আসামের ছোটগল্পে 
নয়ন দে, গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, ভারত 
15107911:1711705929.73996)507911.00107 

36081/2: 20.09.2024) /50810090: 28.09.2024) /৬৭119101 01107: 30.09.2024 


2024 1176 /500101(5). 70101151120 10 0100915011.711515 21 01981) 80055 810016 01701910200 
81106158 (10005://012861/20011170115.015/11091525/05/4.0/) 


4135171২৯07 
1116 17725277106 01171711176 111 090110 1116717171176 15 177711011111/ 11717011711. 
1116 76171101151) 10210)2611 11711176 112 11111717115 15 79 17711171716 75 11171 
12107267 1116171116 7717 7171416. 11127610716, 006 566 11771 0071157 
61101711167 1 1116 10271110 0117171176 7710 75071720111 101, 11706 77217111/ 
62077165562 11162 171116711051 11109421115 01 171211 1127715 171 11161 111277711/ 
016711075. 1116 761120107 011171476 15 60106711171 1706171/, 5101165, 71100619, 
17171/5, 710. 07110%/5 %771101125 ০1 11167710416. 171 11616111 10177110125 01 
11167711176, 717171116 611161265 00111 75 7 51/7111001 0 2677110/ 710 717:4719277106 
771 75 7 71177656111711011 01171051111) 7710 770275117/. 11 15 9150 0০711 
17112710)17160 001111 1121171711 116 7710. 27710110115. 11115, 1116 01177701675 17 
11167711476 11702611 7 561156 011471110/ 00111 7171176. 111 1116 07562 01132712711 
11167717476, 1112 17165271060 1171176 15 7101 1951 71 21101701117111171 
17701977017, 0%1 4 72176011011 01 1116 114171711 50%1. 1725176012110/ 177 136711711 
51071 9101129, 7171176 501712111129 521069 79 1112 707701 0116 5107 7719 
71 011161 1117125 71676019 11162117125 01112 01177701675. 11162 010675111/ 710 
1271110 017171176 17171 7 5187111107111 7016 17 1116 71115110 91710110707 
9101125. 097 0712 117710, 71711477] 9061169, 1116 11107190017 927507, ০7 1116 
51167106 01 00111167-- 111256 11714171 17717261165 ০79716 1116 7171051711276 01 
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প্রকৃতি সচেতনতা ও পরিবেশ ভাবনা : আসামের ছোটগল্পে নায়ন দে 


1116 71717171106. 097 1116 01121117117, ০011161111707711/ 51107 54097165 11706 
171702. 1111107171106 011 611011017111611171 1557165 ?712 1712 111042111 ০7 
1171111615 1710120107. 

171 11811101112 210096 11112, 002 00111 67111716111 51071 5107165 01455717715 
51011/1611675 2712 526 11000 171/011 7171176 ০017171101129 10 1112 0011511%10101 
91 1112 510715 0707701, /6 00111 25071076110 1112 50711161127 1175 
161711211772160 1112 76171101151111) 1061006611 1111717115 7710 7171176, 7112 10 
00171 62427111116 11121716 01 117117615 17701201107 1175 07111761116 
00115010115 111717561 07 1712 540971/1611615. 1116 77110%5 61617161115 07 
59717115 717101171 0672111/ 11706 06611 10710118171 10 11211 1117011811 1116 
51011/1611075 1767517201196. 4£ 1116 57116 11716, 1116 71171771106 2150 76/72045 
1100) 7101011 01777117615 1271111/ 7110 01067511115 61712 0251701/ 016 10 
11012111 020610171716111. 11417111611710716, 1171116 15 10200111712 4 51/71701 07 
971109 61110110119 071111111 1116 11141712711 1111110 111 11125 3101195. 73752 01 
11656 171217125, 11167600111 06211 71161711171 10 771711/26 1112 2/1106711/1716 
17167111112 7710 51111907116 01 1112 5101165. 


বিশ্ব সাহিত্যে প্রকৃতির উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতির সঙ্গে 
মানুষের সম্পর্ক যতটা নিবিড়, তেমনি সাহিত্যের সঙ্গেও ততটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 
তাই দেখা যায়, সাহিত্যিকরা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে, জগৎ প্রকৃতির 
প্রতি মুগ্ধ হয়ে আনন্দে মগ্ন হয়ে, তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে নিজেদের অন্তরের 
অন্তঃ্ছলের কথা সুচারুরূপে তুলে ধরেছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক 
এবং বিভিন্ন শাখায় প্রকৃতির প্রতিফলন দৃশ্যমান। সাহিত্যের নানা শাখায় প্রকৃতি 
কখনও সৌন্দর্য-এশ্বর্য, কখনও দুর্গম-দুর্দশার প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে। 
আবার মানব জীবন এবং অনুভূতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। তাই 
তো সাহিত্যের মানব চরিত্র প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছে। বাংলা 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকৃতির উপস্থিতি শুধুমাত্র পরিবেশগত চিত্রকল্প নয়, বরং 
মানব আতর প্রতিফলন। বিশেষ করে বাংলা ছোটগল্প প্রকৃতি কখনো 
গল্পের পটভূমি, আবার কখনো চরিত্রের অনুভূতির প্রতিফলন। প্রকৃতির 
বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য গল্পের শিল্পিত চিত্রায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। একদিকে 
যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্য, বর্ধার আষাঢ়, অথবা শীতের নিস্তবতা- এসব প্রকৃতির 
চিত্রকল্প কাহিনির আবহ তৈরি করেছে। তেমনি অন্যদিকে বর্তমান সময়ে 
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ছোটগল্পে পরিবেশগত সমস্যা এবং প্রকৃতির সুরক্ষা বিষয়ক চিন্তা ভাবনা 
গুরুত্ব পেয়েছে। 


আলোচনায় দেখব যে, গল্পের প্রেক্ষাপট নির্মাণে প্রকৃতির উপস্থিতি কতটুকু 
অবদান রেখেছে। গল্পকারের গল্প মানব-প্রকৃতির সম্পর্ককে কীভাবে 
পুনব্যাখ্যা করেছে। এবং প্রকৃতির সুরক্ষার কথা গল্পকারদের সচেতন 
মানসিকতায় কতটুকু ধরা পড়েছে। গল্পকারের দৃষ্টিতে যেমন আসামের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নানা উপাদান উঠে এসেছে। তেমনি আধুনিক উন্নয়নের 
জন্য প্রকৃতির অনেক সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই ছবিও উঠে 
এসেছে, তাছাড়া প্রকৃতি গল্পের মানব মনের নানা অনুভূতির প্রতীক হয়ে 
উঠছে। এসব বিষয়ের নিরিখে গল্পের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করার প্রয়াস থাকবে। 


এক 

আসামের বাংলা ছোটগল্পকারেরা প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। 
তাই, শুধু প্রকৃতির বাহ্যিক রূপ দেখেই ক্ষান্ত হননি। তাঁদের সাহিত্যকর্মের 
মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যের আল্পনা এঁকেছেন। আবার প্রকৃতির প্রতি 
সংঘটিত অনিয়ন্ত্রিত ধ্বংস তাণ্ডব সম্পর্কে সচেতনতা এবং সমালোচনা 
করেছেন, তাঁদের সাহিত্য কৃতির মাধ্যমে । যেমন, কথাসাহিত্যিক ঝুমুর পাণ্ডে, 
স্বপ্না ভট্টাচার্য, তপোধীর ভট্টাচার্য, পরিতোষ তালুকদার প্রমুখের গল্পে প্রকৃতির 
সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গভীরতা একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। ঝুমুর পাণ্ডে-এর "জল 
খাবেন বনদুর্ণা” গল্পের প্রেক্ষাপট প্রকৃতি। চা বাগান ও বরাক উপত্যকার 
গ্রামের সৌন্দর্যের কথা উঠে এসেছে তাঁর এই গল্পে। অন্যদিকে পরিতোষ 
তালুকদার-এর “সীমান্তের ওপারে” গল্পে প্রকৃতির চিত্রায়ন মানব জীবনের 
দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তপোধীর ভত্টাচার্যের বাড়িটা” গল্প ও স্বপ্না 
ভ্টাচার্ষের 'বাস্তহীন” গল্পে প্রকৃতি কখনও জীবনের সৌন্দর্য, কখনও আবার 
বিপর্যয়ের সাক্ষী হয়ে উঠেছে। আমরা গল্প আলোচনার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির 
সেই সুরকে ও এশ্বর্ধকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। 


দুই 
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ংলা সাহিত্যের সাহিত্যিকরা প্রকৃতিকে পরম মমতায় এবং লালিত্যে 
অনুভূতিশীল কল্পনার এশ্বর্ষে মন্তিত করে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যের 
প্রাচীনতম নিদর্শন “চর্যাপদ” থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের সাহিত্যের বিভিন্ন 
ধারায় প্রকৃতির রূপকে তুলে ধরা হয়েছে নানা রূপে ও ভাবে। চর্যাপদের 
অনেক পদেই প্রকৃতি ও পরিবেশের উল্লেখ আমরা পাই, 


মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।। 
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলীগুহাড়া তোহৌরি 
ণি অ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী।। 
ণা ণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লগেলী ডালী 
একেলী সবরী এ বন হিন্ডই কর্ণকুন্ডল বজ্রধারী।।”১ 


মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রকৃতি মানব মনের বিচিত্র অনুভূতির সহায়ক শক্তি হিসাবে 
কাজ করেছে। বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ কবিরা প্রকৃতিকে 
“রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন 
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে 
পালক্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে 
নিন্দ যাই মনের হরিষে। 
শিখরে শিখক্জিলোল মত্ত দাদুরী বোল 
কোকিল কুহরে কুতৃহলে 
ঝিঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে ঘন সাজে 
স্বপন দেখিনু হেন কালে।।”২ (জ্ঞানদাস) 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ও মিলনের কাহিনি 
তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। প্রকৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জীবন-দেবতার স্বরূপ 
খুঁজেছেন এইভাবে, 
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে। 
তোমারি মুখ ওই নুয়েছে, মুখে আমার চোখ থুয়েছে, 
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আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ।”* 


ংলা সাহিত্যে লেখকদের কলমে প্রকৃতি” একটি বড় অংশ হয়ে উঠেছে। 

ংলা সাহিত্যের লেখকরা স্থান-কাল নির্বিশেষে প্রকৃতির সঙ্গে এক ধরণের 
আত্মিক সংযোগ স্থাপন করেছে পরম কোমলতা ও কমনীয়তার সাথে। তাঁদের 
রচনায় প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অটুট শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
জীবনানন্দ দাশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় 
ইত্যাদি কবিদের কবিতায় প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় রূপ আমরা দেখতে পাই। 
কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর পল্লীসমাজ*, “দেনা-পাওনা' 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর “পথের পাঁচালি”, আরণ্যক", মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়-এর “জননী”, “পদ্মানদীর মাঝি”, বনফুল-এর “ডানা”, অদ্বৈত 
মল্পবর্মণ-এর “তিতাস একটি নদীর নাম", অমিয়ভূষণ মজুমদার-এর “নির্বাস, 
ইত্যাদি উপন্যাসে ও তাঁদের গল্পেও প্রকৃতির ছবি বিশেষভাবে চিত্রিত 
হয়েছে। 


তিন 

আসামের মহিলা গল্পকার ঝুমুর পাণ্ডের গল্পের বিভিন্ন চরিত্রে আমরা 
দেখতে পাই নিঃসঙ্গ মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অন্যরকম নিবিড় সম্পর্ক। তাঁর 
“জল খাবেন বনদুর্গা” গল্পের প্রধান চরিত্র বনদুর্গার মধ্যে এই সম্পর্কের স্পষ্ট - 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্পে আমরা দেখি যে প্রকৃতির কোলে মাথা রেখে 
শুয়ে আছেন অসুস্থ বনদুর্গাদুচোখ গড়িয়ে অশ্রু ঝরছে। আর তার চোখে , 
-,জলের সঙ্গে শিশিরের অপূর্ব তুলনা করেছেন লেখিকা 

“বেলা কত হলে কে জানে, কিছুক্ষণ আগেও তো শিশির পড়ছিল 

টুপটাপ-ট্ুপটাপ। কাল সারারাত ঝরেছে এমনি টুপটাপ-টুপটাপ 

বনদুর্া মন গড়িয়ে, স্মৃতি গড়িয়ে, বাঁশের বেড়া গলিয়ে ময়লা চট 

কাঁথায়ও পড়েছে গুঁড়ো গুঁড়ো শিশির।” 


অনেক দিন মুখে কথা নেই বনদুর্গার, শুধু মুখ নয় শরীরের সব অঙ্ই তার 
অচল, দু-চোখে শুধু জল কিন্তু, নিজে জল পান করতে অসমর্থ। কান পেতে 
বসে আছেন প্রকৃতির দিকে চেয়ে, শুধু প্রাণ ভরে তাকিয়ে থাকা নয় প্রকৃতির 
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কোলে বিলীন হওয়ার স্বপ্নু। পাখির ডাক যেন তার মৃত্যর আয়োজন করছে, 
তাকে আহ্বান করছে এবং তিনিও যেন তা অনুভব করতে পারছেন, 
“ওদের ডানার শব্দ, গন্ধ সব অনুভব করতে পারছেন বনদুর্গা। ওদের 
মধ্যে কি নিয়ে যেন কথাবার্তাও চলছে” 


ইচ্ছে হচ্ছে। তার মনে হয়, মানুষের মনে এখন আর মানুষের প্রতি স্লেহ ও 
প্রেম ভালোবাসা নেই, কারণ মানুষ দিনের পর দিন নিজেকে এক একটা যন্ত্র 
বানিয়ে ফেলছে। তাই অন্যের দুপ্$খৈ এখন আর মানুষের দুঃখ হয় না তাই তার 
“সেবার একটা কাক বিজলির তারে লেগে মরেছিল। কয়েকশো কাক 
মিলে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে মমতাকে নিয়ে কি ধুন্ধুমার কাণ্ড! আর 
শহরের মিষ্টির দোকানে কাজ করা ভাইটাকে যখন পিষে দিয়ে 
গিয়েছিল একটা লরি, কেউ ভাইটার মুখে এক ফোঁটা জলও দেয়নি। 
আহা রে ! কত ঘন্টা পড়েছিল ভাইটা। কাক আর মানুষ। মানুষ আর 
কাক।”* 
প্রকৃতির সঙ্গে বনদুর্গার যে নিবিড় সম্পর্ক তার স্মৃতিকথায় আমাদের সামনে 
উঠে আসে। এই পাহাড়ের গায়ে ঘর বাঁধার পর সে একটা বাছুর রেখেছিল, 
যার নাম দিয়েছিল মজলা। 
“কার কাছে আছে এখন মঙ্গলাঃ বাচ্ছা কি দিয়েছে? আহা রে! কেমন 
হয়েছে বাছুরটা দেখতে?”৭ 
মঙ্গলার প্রতি বনদুর্ার যে ভালোবাসা তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় 
শরত্বাবুর “মহেশ' গল্পের গফুর এবং মহেশের সম্পর্ক। তার স্মৃতিতে ভেসে 
ওঠে তার মায়ের কথা, চোখের সামনে ভেসে উঠলো- ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে 
ফিরছেন তার মা। তখনই তার মনের স্মৃতি এবং বাইরের প্রকৃতিও যেন 
একাকার হয়ে গেছে, 
“ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসছে মা। কোমরে মাটির কলসি। মাথায় 
তিনটা আ্যালুমিনিয়ামের বটুয়া। একহাতে ভিজে কাপড়। মা চলছে, 
আহা রে। যেন জগৎ জননী। কোমর ছাপিয়ে লাল-লাল চুল”” 
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এখানেই বনদুর্গা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্ীয়তাবোধ ও সম্পূর্ণ একাতআববোধ 
অনুভব করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন “দুই বিঘা জমি” কবিতায় প্রকৃতির 
স্নিগ্ধ চিত্র তুলে ধরেছিলেন, 
“নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি! 
গঙ্গার তীর স্সিদ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি। 
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি, 
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি। 
পল্পবঘন আত্কানন রাখালের খেলাগেহ, 
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল-- নিশীথশীতল স্েহ। 
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে-- 
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে”৯ 
কথাসাহিত্যিক ঝুমুর পাণ্ডে তাঁর “জল খাবেন বনদুর্পা” গল্পে একদিকে যেমন 
প্রকৃতির অপূর্ব রূপকে চিত্রািত করেছেন তেমনি অন্যদিকে পাখির সঙ্গে 
“ইষ্টি কুটুম পাখিটা ডাকল। এখন তো পাখিরা ডাকে না। কোথেকে 
এল এখন এই পাখিটা। এই হলুদ রঙের পাখিটার পেছনে নাওয়া- 
খাওয়া ছেড়ে কতদিন ছুটেছেন বনদুর্গা। কালীথানের ঝোপে ঘর 
বেঁধেছিল পাখি দু'টো তখন থেকেই উকিঝুঁকি। তারপর ডিম। তা। 
মেয়ে পাখিটা তা দেয়। পুরুষটা খাবার খোঁজে। একদিন ডিম ফুটে 
বেড়িয়ে এল এল ফুটফুটে দুটো বাচ্চা। খাওয়ার জন্য বড় বড় হয়ে হা 
করে থাকত সারাক্ষণ।”৯ 
প্রকৃতি ও মানুষের এই প্রশান্তিময় কোমল ক্লিপ্ধ সম্পর্কের পাশাপাশি 
শোষণের কঠোর রূপটিকেও গল্পকার আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন 
বনদুর্গার মধ্যে দিয়ে যখন তার নিজস্ব ভিটেমাটি ছেড়ে তাকে আসতে হয় এই 
খাসজমির ফুচুর বাবার বানিয়ে দেওয়া এই ঘরে। ঘরে ভিটের উপর দিয়ে 
যাওয়া রেলপথ নির্মাণ হবে বলে নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে আসা মানুষদের 
জীবন কথা উঠে এসেছে এই গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে,- 
“ওদের বাপঠাকুরদার ভিটের পেট চিরে এখন সিটি বাজায় রেল। 
আম, জাম, কাঁটাল, সুপুরি, আহা রে! জলপাই, লুকলুকির গাছও ছিল। 
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বাতাবিনেবুর গাছে লাফালাফি করত কাঠবেড়ালি। ভেবেছিল অনেক 
পয়সা পাবে, কত আশ্বীস দিয়েছিলেন এম.এল.এ সাহেব এসে। কিন্তু 
কোথায় টাকা কোথায় পয়সা? মালিক পাবে নাকি আশি শতাংশ আর 
ওরা বিশ- তা ও এখনও কোর্টে কেস ঝুলছে।”৯১ 
শুধু আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা বা যাতায়াতের পথ নির্মাণের জন্য ভূমি সংলগ্ন 
মানুষের জমি রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করে, ভূমিহীন করে চলছে শুধু তা নয়, অন্যদিকে 
উপর লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। গল্পে বনদুর্গার মৃত্যুর পূর্বে তার 
ফিরে আসে। জঙ্গলে এসে বনদুর্গা সিলিংয়ের যে জমিতে চাষ করেছিল সেই 
“তাহলে কি পাষগুটা জমির লোভেই এসেছে? কী ঘেন্না কি ঘেন্না।”১২ 
মানুষের মনের এত লোভ দেখে বনদুর্ণার চোখের জল শুকিয়ে যায়, তার মনে 
পড়ে তার বাবা ও মায়ের কথা, তার বাবা এক ব্যাগ টাকা পেয়ে থানায় 
ফিরিয়ে দিয়েছিল, মা মেমসাহেবের হার পেয়ে ফিরিয়ে দেয়। বনদুর্গা বাইরে 
কান পেতে শুনতে পায় যে, আজ কেউ তার জন্য কাঁদছে না বরং তাঁর মৃত্যুর 
“না কেউ কাঁদছে না বাঁশ কাঠ কাটার শব্দ হয়তো শুরু হবে এক্ষুনি। 
বনদুর্গা হাসলেন হো হো করে অনেক অনেকক্ষণ ...।৮”৯৩ 
বনদুর্গার এই হাসি আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, সবাইকে ছেড়ে যেতে হবে, 
তার আপনজন, নিজের হাতে গড়া বাড়ি-ঘর, জায়গাজমি কিংবা আরও 
সম্পদকে যা মৃত্যুর সময় সাথে করে নিয়ে যেতে পারে না। তাই সে বুঝতে 
পারে পারিবারিক বন্ধন থেকে দূরের প্রকৃতিই তার হাতের নাগালে, তাই 
জীবনের শেষ মুহূর্তে সে অনুভব করতে পারে চোখের সামনে ওই পাহাড় 
“বাইরে কত সুন্দর গাছ গাছালি বন জঙ্গল ফুল পাতা আহারে 
আকাশের কত ধোঁকা ধোঁকা মেঘ কল কল করে উড়ে যাচ্ছে জংলী 
হাঁসের ঝাঁক বসে আছে একটা তৃতীয় একটা কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে 
বাসস্থানের ধূপের গন্ধে বাতাস সরষে ফুলের গন্ধ পাচ্ছেন ওই 
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পাহাড়ের নিচে একটা বড় হালকা লাগছে মনটা প্রাণ ভরে বুক ভরে 
ঝর ঝর করে ঘুরে দাঁড়ায় এখানে জল ঝড় নেমে অঞ্জলি পড়ে মনের 
সুখে এখন জল খাবেন বনদুর্গা”১ঃ 
প্রকৃতি যেন তাকে আহ্বান করছে, আর তখনই তার কাছে মনে হয়েছে যে 
প্রকৃতিই মানবজাতি থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই প্রকৃতির অনুভূতি মানুষের চেয়ে যে 
বেশি শক্তিশালি তা এই গল্পে তুলে ধরেছেন গল্পকার। 


চার 
পরিতোষ তালুকদার-এর “সীমান্তের ওপারে গল্পের অভির চরিত্রে 
আমরা দেখি যে, প্রকৃতি মানুষের আবেগকে কীভাবে প্রভাবিত করে। প্রকৃতি 
আহ্বান জানায় অসীমের পথে। সঙ্কীর্ণতার উর্ধে যে অসীম আকাশ সুন্দর; তা 
দেখার আয়োজন করে প্রকৃতি। প্রাকৃতিক দৃশ্য মানব মনের আনন্দ ও প্রশান্তির 
অনুভূতি জাগায়, যা দুঃখকে প্রশমিত করে। গল্পের মানবমন অভি তাই বার্তা 
দেয় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে সময় কাটালে আমরা নতুন করে প্রাণশক্তি লাভ 
করি, যা আমাদের মনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়। গল্পের অভির চরিত্রে 
“অভির খুব ইচ্ছা ছিল ছেলে-বউমার হাতে সংসারের দায়িত্ব দিয়ে সে 
স্বাধীন জীবনযাপন করবে। স্ত্রীকে নিয়ে মাঝেমাঝেই বাইরে ঘুরে 
আসবে। ঘোরা মানে বার্ধক্যের বারাণসী নয়। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে দু- 
চোখ দিয়ে নতুন করে আবিষ্কার করবে। কত কিছুই তো দেখা হয়নি। 
নদী, পাহাড়, অরণ্য, সমুদ্র, রাজস্থানের মরুভূমি। কত জীবজন্ত, 
কতরকমের পাখি, গাছ। কত প্রত্বতত্ব-হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের 
সন্ধান করবে। আজ থেকে হাজার বছর আগে মানুষের জীবন কেমন 
ছিল। কীভাবে তারা বেঁচে থাকত। কী খেত-পরত, এমন কী তাদের 
দিনযাপনের উপায় কী ছিল? তারা কি এখানকার মানুষের থেকেও 
অনেক বেশি সুখী ছিল? তা হয়তো ছিল। কারণ সমাজে দগদগে ঘা 
ছিল না। মানুষে মানুষে বিশ্বাসের মেলবন্ধন ছিল। পৃথিবী এতটা 
যন্ত্রণাক্রিষ্ট ছিল না আসলে সে সময় মানুষের চাহিদা এত বেশি ছিল 
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না। তারা অল্পতেই খুশি হত। যতটুকু পেত সেটাই যথেষ্ট বলে মনে 

করত। তাই কোনো আক্ষেপ ছিল না। হতাশা ছিল না।”১৫ 
গানের পঙক্তি- “পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে, স্যাটেলাইট আর কেবলের 
হাতে, ড্রয়িংরুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দী...।। যন্ত্রণাক্রিষ্ট পৃথিবীর অবক্ষয় ও 
প্রকৃতির ধ্বংসের প্রতি মানুষ মানবিক দৃষ্টি হারিয়ে ফেলছে। পৃথিবীকে যেন 
মানুষ নিজের মত করে যান্ত্রিকতার কাছে বন্দী করছে। প্রাকৃতিক উপাদানের 
অতি ব্যবহারে ও অবহেলার ফলে পরিবেশ ক্রমশ কলুষিত হচ্ছে। বন, নদী, 
পাহাড় ইত্যাদির স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও ভারসাম্য হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ উন্নয়ন 
ও আধুনিকতার নামে প্রকৃতির উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে 
বিপর্যয়ের কারণ হচ্ছে। সত্যিই তো যে পৃথিবী একদিন শুভ্র সুন্দর ছিল। 
প্রকৃতির শোভা ছিল অদ্ভুত, অপরূপ স্থান। মানুষের অন্তহীন চাহিদার কারণে 
সেই সৌন্দর্য এখন বিলীন হতে বসেছে। অভির প্রকৃতি ও পৃথিবীকে দেখার যে 
দৃষ্টি ভাবৃকের দৃষ্টি, বিলাসিতার দৃষ্টি নয়। এই ভাবৃকের দৃষ্টি এনে দেয় সৌন্দর্য, 
জীবনকে নতুন করে দেখার দৃষ্টি দেয়। এই দৃষ্টি প্রশান্তির। এই চিন্তা ও ধারণা 
মানব মনকে সৃজনশীল করার সুযোগ দেয়, যা আমাদের যন্ত্রণাকিষ্ট 
সমস্যাগ্তলো থেকে কিছু সময়ের জন্য দূরে নিয়ে যায়। তাই প্রাকৃতিক দৃশ্য ও 
প্রকৃতির সানিধ্য মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। 

পাঁচ 

স্বপ্না ভট্টাচার্যের “বাস্তহীন” গল্পে দেশভাগের ও পারিবারিক দ্বন্দের 
কারণে নানা অংশে ছিন্নমূল হওয়া মানুষের বোবাকান্নার অশ্রুজলসিক্ত আর্তনাদ 
ও করুন ভাষ্যের পরিচয় পাই আমরা। দেশভাগের ফলে স্বদেশ হারানো 
মানুষদের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে সঙ্গে ফেলে আসা প্রকৃতির স্মৃতিচারণ যে নতুন 
বেদনার বাতাবরণ তৈরি করেছে। তা গল্পকার অসাধারণ রূপ দিয়েছেন 
গল্পে। দেশভাগের সময় মানুষ যে হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে ছুটেছে। 
স্বদেশের ভিটেমাটি ছেড়ে নতুন দেশের সন্ধানে বের হতে হয়েছিল। আবার 
পারিবারিক দ্বন্দ-সংঘাতের কারণে প্রাণের স্পন্দন-এর মত প্রকৃতিকে ছেড়ে 
আসার দৃশ্যও গল্পকার এঁকেছেন প্রকৃতির সাহায্যে, 
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“সকালে নদী থেকে একটা হিমেল হাওয়া উঠে এসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল 
বাড়িময়। কুয়াশায় ঢেকে গেছে নদী। উৎপলের বাড়িতে সুদীপ ভাড়া 
থাকে। সুদীপ বিছানা ছেড়ে ওঠে না। স্বাতী ঠাকুর নিয়ে ব্যন্ত। অনেক 
জিনিস এদিক সেদিক গচ্ছিত রেখে এলেও স্বাতী ঠাকুরের আসন 
সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ভাঙা পুরোনো বাড়ি নিয়ে অবিরাম ক্ষোভ প্রকাশ 
করে চলেছে। শাপ শাপান্ত। কিন্তু বাড়ি ছাড়বে না, ছাড়বে না করেও 
শেষ পর্যন্ত উঠে আসতেই হলো। বাইরে পাখির কিচির-মিচির। 
গরাদহীন জানালা দিয়ে তাকালে নদী দেখা যায়। কুয়াশার ভেতরে 
আবছা নৌকো। এমন নৌকোর কি সত্যবতী খেয়া পারপার করত।”৯ 
প্রান্তে ত্রাণশিবিরে বা রিলিফ ক্যাম্প-এ তাদের প্রত্যেকের স্মৃতি ভান্ডারে 
এখনও সঞ্চিত আছে স্বদেশের অপরূপ প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্য। 
পূর্বপুরুষের ভিটে থেকে উৎখাত করে দেওয়া হয়েছে কত লক্ষ লক্ষ মানুষকে, 
বিতাড়িত করা হয়েছে আপন ভিটে মাটির স্পর্শ থেকে তা ঠিক যেমন একটা 
গাছকে সাজানো বাগান থেকে শেখর শুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়। তেমনি 
পারিবারিক দ্বন্দের কারণে কত মানুষ আজ বাস্তহীন হয়ে পড়েছে। বিভাজন 
আজ বিভীষিকার মতোই কাজ করছে। এই বিভাজন বিচ্ছেদ শুধু মানুষের 
থেকে মানুষের নয়, প্রকৃতি থেকেও বিচ্ছেদ। গল্পকার 'বাস্তহীন” গল্পে তা 
আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 


হয় 

তপোধীর ভট্টাচার্যের “সেই বাড়ি” গল্পে ফেলে আসা বাড়ির স্মৃতিতে 
প্রকৃতির ছবি নানা ভাবে ধরা পড়েছে। মানব মনে বাড়ির অবস্থান, তার নকশা 
ও পরিবেশ গভীর ছাপ ফেলে। ছায়াসুনিবিড় বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার কোণ, বা 
পেছনের বাগান__সবই স্মৃতির অংশ। বাড়ির চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ_ 
গাছপালা, ফুল, পাখির গান এবং নদী বা পাহাড়_এই সবই স্মৃতিতে স্থান করে 
নেয়। এই দৃশ্যগ্তলো মানুষকে শান্তি ও প্রেরণা দেয়। গল্পে চিত্রিত এই বাড়ির 
ছবি আমাদের তাই মনে করিয়ে দেয়। গল্পের শুরুতে আমরা দেখি যে,- 

“বাড়িটা পুরোনো। অনেকদিনের পুরোনো। তার পেছনেই সারি বেঁধে 

রয়েছে দিগন্তবিস্তারী পাহাড়। প্রতিটি প্রহরে রং বদলায় তার। কালো 
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সবৃজ ধূসর কপিশ। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঘন বন, সরল শাল তমাল 
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডালে-ডালে রং বেরঙের 
পাখিদের কিচির-মিচির। শ্রীন্মের খর দুপুরেও রোদ সেখানে কোমল 
হয়ে থাকে। ছায়ায় বিশ্রাম করে দ্রুতগতি হরিণ ও খরগোস। মাঝে- 
মাঝে বনের গভীরে কাঠুরিয়া যায়, রাখালও যায়। ছায়া নিবিড় হয়ে 
এসে কাঠুরিয়া পা ছড়িয়ে বিরাট কোনো গাছের গায়ে হেলান দিয়ে 
বসে। রাখাল হাতে তুলে নেয় বাঁশের বাঁশি, নিশ্চিন্ত সহজ ভঙ্গিতে। 
আমেজে চোখের পাতা খুজে আসে। আর বাতাসে ভাসতে ভাসতে 
সুর ছড়িয়ে পড়ে এখানে-ওখানে। ঝিমোতে ঝিমোতে উৎকর্ণ হয়ে 
দাঁড়ায় গোরু ও মোষের দল, হরিণ ও খরগোস ভিতু চোখে ঘাড় 
ফিরিয়ে তাকায় ওই বনের মধ্য দিয়ে পায়ে-চলার-পথ মিলিয়ে গেছে 
আরও গভীরে-যেখানে গাঢ় অন্ধকার, যেখানে কেউ সহজে যাওয়ার 
চিন্তা করে না-। বাড়ি থেকে একটা পাকদণ্ডি বেরিয়ে মিশে গেছে ওই 
পথে। লোকে বলে, যেখানে সূর্য ওঠে আর ডোবে, সেই চাঁদ ও 
তারার দেশের সীমানায় পাহাড়চুড়োয় গিয়ে হারিয়ে গেছে ওই পায়ে- 
চলা-পথ।”১ 
গল্পের চরিত্র এমনই প্রাচীনতম স্মৃতি চাষ করছে। এই স্মৃতিপট প্রাকৃতিক 
জগতের সুধা বিজড়িত স্থান, স্নেহের শব্দ এবং ঘ্রাণ দিয়ে আঁকা একটি 
ক্যানভাস। কথকের বাড়ির স্মৃতিগুলি শৈশবের উষ্ণতা এবং ভালবাসায় ভরা 
একটি অভয়ারণ্য। এই স্মৃতি পাঠকদের মনে করিয়ে দেয়, প্রজাপতির পিছনে 
ছুটতে, গাছে আরোহণ করতে এবং লুকানো পথগুলি অন্বেষণে কাটানো 
বিকেলের কথা। এই স্মৃতিগুলি দ্রুত গতির বিশ্বে সান্ত্বনা দেয়, আমাদের 
পৃথিবী এবং পরিবেশ উভয়ের সাথে আমাদের সংযোগের গুরুত্বের কথা মনে 
করিয়ে দেয়। গল্প কথকের এই কথার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির প্রতি অসহায় 
মানুষের যে অফুরন্ত ভালোবাসা তা প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের শেষে আমরা 
দেখি যে কথকের সেই প্রকৃতির কোলে থাকা বাড়ি, সেই জন্মস্থানকে ছিনিয়ে 
নিচ্ছে আধুনিক তথাকথিত সভত্যার জগত,- 
“বাড়িটা পুরোনো। অনেকদিনের পুরোনো। একদিন তার চত্বরে 
অনেক লোকজন আনাগোনা করত। হাট বসত মানুষের। শব্দের স্রোত 
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বয়ে যেত অবিরল। এখন পাহাড়ের পায়ের কাছে বনে সরকারি 
জনমানুষ এসে জমি মাপছে। ধীরে ধীরে একে একে মাটিতে শুয়ে 
পড়ছে সরল-শাল-তমাল। কাঠুরিয়া নেই। কবে মরে গেছে। রাখাল 
বুড়ো। চোখে ছানি। কথা বলতে গলা কাঁপে। বাঁশের বাঁশি তাকের 
উপর। উই ধরেছে। রাখাল লাঠি ঠুকঠুক করে এসে মাঝে মধ্যে জমি 
মাপা দেখে। আরেকটা গাছ মাটিতে শোয়। শিউরে ওঠে বুড়ো। আপন 
মনে কী সব কথা বলে। কেউ কান দেয় না, চোখে জল, পিচুটি। তাই 
সব ঝাপসা হয়ে যায়। পায়ে-চলা-পথ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। 
ট্র্যাকটর গোঁ গোঁ করছে। জমি সমান হচ্ছে। কলকারখানা হবে।”৯” 
পাহাড়ের বুক থেকে ডিনামাইট দিয়ে পাথর খুঁড়ে সে পাথর বিদেশে বিক্রি 
করা হবে। বন, জলাভূমি এবং অন্যান্য আবাসম্থলগুলি প্রায়ই কারখানা, রাস্তা 
এবং আবাসন উন্নয়নের পথ তৈরি করার জন্য পরিষ্কার হবে। শিল্পায়নের 
সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রভাব নগরায়ন বা শহরীকরণ, ফলে পাহাড়ের গায়ে 
শহরগুলির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটবে। প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ এবং বাস্ততত্ত্রের 
ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে বাড়বে আর্থিক লাভের সংখ্যা। অর্থাৎ, 
পুঁজিবাদ। এই লোভের ভোগের পিছনে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় পুঁজিবাদ তার রূপ 
উন্মোচন করে মানুষকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে বিভক্ত করার চেষ্টা করে। 
এই পুঁজিবাদ ভোগের একটি সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে যা পরিবেশগত 
এশ্বর্ষের চেয়ে বস্তুগত সম্পদকে মূল্য দেয়। ভোগবাদের উপর জোর প্রাকৃতিক 
সম্পদের অত্যধিক শোষণের দিকে নিয়ে যায়। বিনিময়ে পরিবেশ দূষণ এবং 
বর্জ্য তৈরি করে যা প্রকৃতিকে কলঙ্কিত করে এবং বাষু ও জলের গুণমানকে 
হাস করে। 
সাত 
আলোচিত কথাশিল্পীদের গল্পগুলিতে একদিকে যেমন প্রকৃতির 
সুন্দরতা প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে, প্রকৃতির ধ্বংসের চিত্রও উঠে 
এসেছে। যা পরিবেশের বিপর্যয় ও মানব কর্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ উদ্ভূত 
সংকটকে চিহ্িত করে। লাগামহীন, ভোগবাদ, বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা, লোভ, 
লালসা, লম্পট, ভোগ, অধিক ভোগের আকাঙ্ষা ছড়িয়ে পড়েছে যা আধুনিক 
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যুগে মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থানের যোগসূত্রকে ক্রমশ ছিন-বিচ্ছিন করে 
দিচ্ছে। এতে ধ্বংস হচ্ছে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, সামাজিক পরিচয় ও 
সমাজসেবার মানসিকতা। মানুষের সর্বনাশের কারণ যে মানুষ নিজেই। 
আধুনিক সভ্যতা তৈরি করছে আশ্চর্য পৃথিবী! যেখানে প্রকৃতি রক্ষার জন্য, 
করতে হচ্ছে। আদিবাসীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে তাঁদের চিরাচরিত অরণ্যের 
অধিকার থেকে৷ মিথ্যা স্বর্পরাজ্যের প্রলোভন দেখিয়ে মুল্যবোধ ধ্বংস করা 
হচ্ছে। এই ভোগবাদের ভোক্তারা বিশ্বাস করেন যে, এই ঈশ্বর-সৃষ্ট সুন্দর 
পৃথিবী শুধুমাত্র মানুষের ভোগের জন্য! হ্যাঁ, আজ প্রকৃতির চেয়ে মানুষই বড়, 
মানুষ সর্বোন্তম। কিন্তু কাল প্রকৃতির মৃত্যুতে মানুষই দায়ী থাকবে। 
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ীর্্দাগ [01011511595 0760915011, 169711759100/ 4১559107/ 11919, 78871] 


/৬9709165:170025:/ /%৮৬%%৮.৪0009.05513.117/ 
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অমিতাভ দেব চৌধুরীর গল্পে দেশভাগোত্তর সাম্প্রদায়িকতা 
প্রিয়াংকা ধর, গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, ভারত 
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কারিমগঞ্জ কলেজ, 


কারমগঞ্জ আসাম, ভারত 
15107911: 1119 8115891791-568201911.0017/ 10191159941 98469201911.00177 


36081/2: 03.09.2024) /50810099: 29.09.2024) /৬৭119101 011107: 30.09.2024 
2024 1176 /580101(5). 00101151120 10 0100515011.711515 21 01981 80055 810016 01701910200 
81/1106158 (10005://01280145001170115-015/11081525/05/4.0/) 


4357407 
61 14117161162 17101711 91410001111716111 101 1070 06711211165, 13111151 
00101117171416 61106 00111 1116 171106 01777111107, 00111011 0108111 7001 
1110617671221106. 1116 ০014711/ 0607116 171291761116711 01/ 51711111118 11110 
1000 177719, 00111011 17161 2001964 17110 111766 961771716 117110115. 1116 
17771111071 15 4 01759 20671 111 11161771995 01171151071; 0160)9117017 0116 
1767517901106, 11 0975 71716711110 11176171610171 001011121 17416. 1100)6061, ? 
06617617710 171016 1114711090 627171171711011 0 11151011/ 76071917171 1116 
131111511 00676 1711967 169170115116 101 1112 17711111017, 75 11121 0651764 
01915101771 00711701. 13810711116 13111151, 1116 17671507171 7110 
00911901196 17111616915 0 901716 1700067-111171617/ 71 50-071167 17171106 
1701111017719 2150 16010 17115 01915107. 1)0411716 131111511 7116, 1112 1141675 
91016 001711710111711511 101009911 1116 11171101 77112 15111511111 00111111711111195 
10. 17171171711] 11611 00171/01 00617 50016117710 11161171107. 
0017117174117115171 15 10111921161117110/ 101111071,  0011616 71691121011 15 
6207101169100971701111071 8717. 11117011105, 7161121011 56/065 29 7 1001 11171 
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1191175 5:/517111 0111655106 1717011065. 10116 10 01711710411711517, 015171191, 
51451910101, 01166711255, 7110 771117105111/ 6760 06109611 17901716 ০01 
019676711111115, 16721716 1116171 10 0761171 10 11716 67011 011191. 45 এ 
11011110 71651411০06 17115 17091111071 7717112119611716, 111717 0279 0191969 
17756. 011 1116 10০-7171107 1112017/, 16514111118 111 1716 016711011 01 1000 
317165. 1116 17711111011 010216111 7 171019/71 7112 177711919171171106 011515 
17110 1116 116 01 17361122115, ০0011 00110117121, 99160127110 11056 17 
10117112751 171717, 11796 1/61 10110 16116 1৭001011719 0 011965 996171 10 
[76 17016751712, 01111 1112 71031 71606111 62717117169 10611121116 72719002101 
1116 171101171 1২221516101 01112671571. 1116 1017712/171107 0 1716 
01115611511] 4811161101116111 4401 171 44.59717. 


1/11112 1116 620767161106 01112 11617127170%5 011515 11171 71092 171 136111711 
1116 0116 10 17711111071 76701160 ৫20161716 11171119 111 1971 116, 1115 1101 95 
1710171111611111/ 12950161171 13611211 11167710416. 1011211191655, 17721711115 
011116 02075171107 01116 211 0711045 0/1569 71521111112 1011 1771111107 
716 17729611111 136111711 11161714716. 1116 1101110 11151011/ 01177111107 
7110 11569161111 070147109 51111 11711919297 00111111 1116 1167715 01116 
17601716 01712 1377710 0৮211602110 1116 1২071712751. 11009606177 109 
71111075 11796 200/65564 1116 00711626 017771111071 111 11911" ০0911117115. 
£171117101 1)60 07190911017, 01116111017 1116 1377710 1/71121/, 15 110 
62661711011, 116 1175 17111611150 1116 71161101165 7110 070147109 01177111107 
1117011611 1115 2110691015. 11101211116 ০041 7101 09111295 1116 17711111011 
11751117110, 112 17617021969 1116 07110 ০0715711671065 01771111107 £1110461 
001116111170771/ 6507611611065. 511106 11167710116 15 17161611/ 71171115110 
1619169611171101 01 2196156 114171711 50767161105, 1116 15565 ০7 
1777111101, 1116 71652111112 160/266 011515, 00111712/7121 0101065, 517118165 
101 76112101111711011, 2110 1116 50170009507 13871111 116 71711127110 1110 
11611 071 17110 1115 00171111195. 1116 17114111709160 17101147607 1716 
62051271117] 01151517090 0/ 111256 15112062 17601716 170171172771611164 
13611221 1/6711671111/ 211127195 171 4417111701115 11717711065. 4497111072110/, 
1115 97710115 51011652110. 1109915 2710 1716 50901717710 17091111071 
6207611611065 0117091-17711111071 1116 171 1116 1২011119751. 11119 52011071 00111 
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0150459 11000 1116 ০011597211065 01 ০01711710117115111 111 1116 71161717111 ০01 
17771111071 11706 1717111155150 111 7 161111/1116 17177111161 71 1116 500121 16061 
7110 11000 11160 11706 117171120 500111/ 211 17201716195 11999, /00151112 07 
1000 96120162 5101129 00 48171117011 1)69 07100097141. 


ভারতবর্ষে দীর্ঘ দুই শতাব্দী রাজত্ব করার পর ব্রিটিশ ওপনিবেশিক 
শাসনের অবসান ঘটে স্বাধীনতারূপী দেশভাগের মূল্যে। দেশ স্বাধীন হয় দুই 
টুকরোতে ভাগ হয়ে, পরে যা তিনটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। দেশভাগ 
ইতিহাসের পাতায় এক অভিশপ্ত ঘটনা যা একদিক থেকে লক্ষ করলে 
ও্পনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ঘটেছিল। কিন্তু ইতিহাসের 
পাতাকে গভীর ও সুক্ক্রতর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে 
দেশভাগের জন্য ব্রিটিশ তো অবশ্যই দায়ী ছিল কারণ তারা চেয়েছিল ভাগ ও 
শাসন। কিন্তু ব্রিটিশ ছাড়াও কিছু ক্ষমতালোভী, কিছু তথাকথিত স্বদেশীয় 
রাজনৈতিকের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের পরিণাম ছিল এই বিভাজন। 
ভারতবর্ষ ব্রিটিশের অধীনে থাকাকালীন শাসকেরা সমাজ ও দেশকে তাদের 
নিয়ন্ত্রণে আনার স্বার্থে হিন্দু-মুসলমান এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িকতা নামক রাজনীতির ইন্ধন স্বালিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতা বিষয়টি 
হচ্ছে মূলত রাজনৈতিক। যেখানে রাজনীতির স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার করা হয়। 
রাজনীতির জন্য ধর্ম হচ্ছে এমন এক অন্যতম হাতিয়ার যা শোষণক্রিয়াকে 
সচল রাখতে সাহায্য করে। সাম্প্রদায়িকতার কারণে দুটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
মানুষের মধ্যে এত অবিশ্বাস, সন্দেহ, তিক্ততা, বিরূপতার সৃষ্টি হল যে তারা 
পরস্পরকে ঘৃণা করতে শুরু করল। এই রাজনীতির ভয়াবহ ফলস্বরূপ দ্বিজাতি 
তত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখগ্তিত হয় এবং সৃষ্টি হয় দুটি রাষ্ট্রের। 
ওপনিবেশিক শাসন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে জনতা স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ 
করতে চেয়েছিল কিন্তু বিভাজনের বেদনা সেই আনন্দকে ল্লান করে দিয়েছিল। 
১৯৪৮ সালের জুন মাসে দেশ স্বাধীন হবে এটি নির্ধারিত হয়েছিল কিন্তু 
এটিকে এগিয়ে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে কোনরকমে বিভাজন করে স্বাধীনতার 
ঘোষণা করা হল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। সময় পাল্টে গেলেও সমাজ ও 
রাজনীতির রূপ আজও খুব বেশি পাল্টায়নি। আজও ভারতবর্ষে হিন্দু- 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ১৪৭ 


অমিতাভ দেব চৌধুরীর গল্পে দেশভাগোভর... প্রিয়াংকা ধর এবং বিশাজিৎ ভ্ীচার্য 


কুটিল নক্সায়। বরাক উপত্যকা তথা আসামের মানুষ আজ একবিংশ শতকে 
দাঁড়িয়ে বিংশ শতকের মধ্যভাগে ঘটে যাওয়া সেই দেশভাগ নামক ক্ষতকে 
বয়ে নিয়ে চলছে। দেশভাগ বাঙালির জাতীয় জীবনে এক গভীর সঞ্গারী বিপদ 
নিয়ে এসেছিল, যে যন্ত্রণা থেকে বাঙালি বিশেষ করে উত্তরপূর্বের বাঙালি 
আজও নিষ্কৃতি পায়নি। নতুন নতুন রূপে সঙ্কট যেন বেড়েই চলেছে, যার 
সাম্প্রতিকতম নমুনা আসামে রান্ত্রীয় নাগরিকপঞ্জি নবায়ন এবং নাগরিকত্ব 
সংশোধনী আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াতে লক্ষ করা যাচ্ছে। 


দেশভাগের ফলে বাঙালি জীবনে যে মহাসংকটের সৃষ্টি হয়েছিল তার 
অভিজ্ঞতা বাস্তব জীবনে চরম সীমানায় পৌঁছালেও বাংলা সাহিত্যে সেইভাবে 
দেখা যায় না। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর “ভাঙা 
ংলা ও বাংলা সাহিত্য” গ্রন্থের “ভাঙা দেশ, ভাঙা মানুষ, বোবা বাংলা সাহিত্য? 
প্রবন্ধে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ভয়ঙ্কর “গণমহাপ্রস্থান' বা 
একসোডাস কিংবা প্রত্রজিত মানুষের ক্যাম্পের জীবন বাংলা সাহিত্যে খুব 
অল্পই উঠে এসেছে।২ তবুও দেশভাগের ফলে জীবনের বিপর্যয় ও নানামুখী 
সমস্যা সংকটের টুকরো ছবি বাংলা সাহিত্যে একেবারে কমও নেই। 
দেশভাগের মতো ভয়ংকর ইতিহাস ও তার দগদগে ঘা এখনও এই বরাক 
উপত্যকা তথা উত্তরপূর্বাঞ্লের মানুষ অন্তরের গহনে বয়ে নিয়ে চলছে। তবুও 
খ্বই কম সংখ্যক মানুষের লেখায় উঠে এসেছে দেশভাগের প্রেক্ষাপট। 
বেশিরভাগই প্রত্যক্ষভাবে ভূক্তভোগী। এই ভুক্তভোগী পরিবারগুলি দেশভাগের 
স্মৃতিকথা বহন করে চলেছে প্রন্মের পর প্রজন্ম ধরে। বরাক উপত্যকার লেখক 
অমিতাভ দেব চৌধুরী এর ব্যতিক্রম নন, দেশভাগের স্মৃতি ও ক্ষত লেখক তাঁর 
পূর্বপুরুষের সুত্রে পেয়েছেন। তিনি সচক্ষে দেশবিভাজনের সাক্ষী হতে না 
পারলেও দেশভাগের কালো পরিণতিকে বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি 
করতে পারছেন। যেহেতু সাহিত্য হল মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার একটি 
শিল্পিত রূপ মাত্র, সুতরাং তাঁর সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবে দেশভাগ ও তার 
ফলস্বরূপ ঘটিত উদ্বান্ত সমস্যা, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, পুনর্বাসনের সংগ্রাম, 
বাঙালি জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি সহজ নিয়মে ঢুকে পড়েছে। খণ্ড বাংলার 
এই নির্বাসিত মানুষের অস্তিত্ব-সংকটের বহুমাত্রিক ছবি অমিতাভর কথার 
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ভুবনে ঘুরে ফিরে এসেছে। তাছাড়া লেখকের বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে 
উত্তরপূর্ব ভারতের প্রেক্ষাপটে দেশভাগোত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অভিজ্ঞতার চিত্র রয়েছে। মূলত এই অংশে অমিতাভ দেব চৌধুরীর নির্বাচিত 
দুটি গল্পকে কেন্দ্র করে দেশভাগোত্তর সাম্প্রদায়িকতার ফলাফল বা পরিণাম 
সামাজিক স্তরে কতখানি ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে এবং সমাজ ও মানুষের 
জীবনকে কী পরিমাণ ক্ষতিণ্রস্ত করেছে তা নিম্নে আলোচ্য অংশে তুলে ধরা 
হয়েছে। 


অখণ্ড ভারতবর্ধকে যে রাজনীতির উপর ভিত্তি করে মূলত বিভাজিত 
করা হয়েছিল তা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। গত শতকের গোড়া থেকেই যে 
সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয়েছিল তা আজও আমাদের সমাজে 
ক্রিয়াশীল। অধুনাতন সময়েও ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষ মানুষের রক্তের 
পিপাসু হয়ে উঠেছে। আজ সমাজে মনুষ্যত্ব থেকে ধর্মীয় পরিচয় বৃহৎ হয়ে 
দাঁড়িয়েছে। দেশভাগ শুধু স্বপ্নহননের বৃত্তান্ত নয়, এটি আমাদের সত্তাহননেরও 
বৃত্তান্ত। এখনও দ্বি-জাতিতত্তের বিষময় পরিণাম হতে দেশভাগোত্তর সমাজ 
রক্ষা পায়নি। দেশবিভাজনের জন্য যে জঘন্য রাজনীতির সূত্রপাত হয়েছিল 
তারই পরিণামের প্রেক্ষাপটে লেখা অমিতাভ দেব চৌধুরীর দুটি গল্প- স্বর” 
এবং “এপ্রিল ফুলগাছ ও সেই লোকটি। এই গল্প দুটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে এবং মনে বিভিন্ন রকমের প্রশ্নমালার সধ্গর ঘটায় - আমরা কেন আগে 
হিন্দু-মুসলমান হলাম? বাঙালি কেন হলাম না? ধর্মীয় পরিচয়ে কারো সত্তা বা 
জাতিসত্তা নির্ধারিত হয় না- এটাই এঁতিহাসিক ও নৃতাত্তিক সত্য। এই সত্যকে 
উপেক্ষা করে ব্রিটিশ তথা এদেশীয় কিছু ক্ষমতা লোভী স্বার্থান্বেষী মানুষ 
চেয়েছে। 


লেখক অমিতাভ দেব চৌধুরী তাঁর স্তর” গল্পের প্রধান চরিত্রের 
কোনও নামকরণ করেননি। মূলত এই চরিত্রের আসল পরিচয় সে বাঙালি, আর 
বাঙালি জাতি অবিভাজ্য। সুতরাং, সম্ভবত এই কারণবশত লেখক গল্পে 
চরিত্রের নামকরণের প্রাসঙ্গিকতা বোধ করেননি। কিন্তু আমাদের অধুনা 
পরিস্থিতি এইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা প্রতিটি মুহূর্ত বাঙালিকে হিন্দু- 
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মুসলমান হিসাবে বিভাজিত করে থাকি। লেখকের এই চরিত্র নির্মাণের 
ধরা এবং মননে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোক পৌঁছে দেওয়া। তাছাড়া গল্পের মুখ্য 
চরিত্রই এই গল্পের বক্তা। '্বর” গল্পটি মূলত একটি মানুষের সত্তা বা 
অস্তিত্বকে নিয়ে সংঘাত ও সংঘর্ষের কাহিনি। কারণ মুখ্য চরিত্রটি পিতা 
মুসলমান এবং মা হিন্দু অর্থাৎ তিনি সমভাবে দুটি ধর্মকে তার সত্তায় বহন 
করছেন। কিন্তু মায়ের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসার ফলস্বরূপ তার কথাবার্তা 
ও আচরণে মায়ের দিকের অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবুও 
প্রতিটি পদক্ষেপে তার কর্ণ গোচর হয়েছে নানারকমের কটুক্তি- “হিদু বন্ধুদের 
সঙ্গেই জীবনের অনেকটা কাটিয়ে দিয়েছি। তবুও আজও আমাকে শুনতে হয় 
“কাটু” “বাঙাল”, “মোল্লা” 1৮০ এই পংক্তিটিতে ফুটে উঠেছে গভীর খেদ ও 
বেদনার আভাস। ভিন্নধর্মে বিবাহ করার জন্য তার বাবাকেও অনেক ঝামেলার 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আজ একবিংশ শতকেও হিন্দু-মুসলমান এর বিবাহ 
নিয়ে তুমুল বিবাদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বিত্ত বা ক্ষমতাশীল মানুষ ছাড়া এই 
বিবাহের পরিণাম হিসাবে সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে প্রাণসংশয় 
থেকে ধরে সমস্ত জীবনের জন্য চরম দুর্ভোগ। বক্তার বাবা ধর্মীয় দিক হতে 
মুসলমান হলেও তিনি কখনো তার হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী স্ত্রীকে ধর্মের ব্যাপারে 
কোনোরকম জোর করেননি। সমাজছ্ুত হওয়ার ভয়ে দু-দিকের পরিবার- 
পরিজন কিছুদিন তার মা-বাবাকে গ্রহণ করেনি। সেইসময় তারা একঘরে হয়ে 
পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে গ্রহণ করলেও অন্তর থেকে কখনোই গ্রহণ করতে 
পারেনি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনার দৃষ্টান্তে - বক্তার বয়স যখন 
৭/৮ বছর ছিল তখন তার দাদুর বাড়িতে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়। সেই 
পুজোতে তিনি ও তার মা গিয়েছিলেন। তার মা-বাবার বিবাহের পর কয়েক 
বছর এই পারিবারিক দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানটি বন্ধ ছিল। এখানে আমরা দেখব 
পরিবারের মধ্যে সমাজের ভয় কাজ করেছে, সমাজ তাদের বহিষ্কার করে 
তাদেরকে একঘরে করে দেবে এই ভয় পরিবারের মনে তাড়না করেছে। 
ভিন্নধর্মে পরিবর্তিত হওয়ার জন্য তার মা পুজোর আয়োজন থেকে দূরে সরে 
সরে থাকলেন কারণ তিনি সমাজের জন্য অচ্ছুত, অস্পৃশ্য। দুর্গাঠাকুরের 
শাড়ির প্রতি আকর্ষণ ও কৌতুহলবশত বক্তা সেই শাড়িকে স্পর্শ করে নেওয়ায় 
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তৎক্ষণাৎ দাদু ফরমান জারি করলেন- “এই শাড়ি ঠাকুরের কাজে লাগবে না। 
এটা কুটুকে দিয়ে দে। ও পরবে। আমি নবীনকে পাঠাচ্ছি। বাজার থেকে 
আরেকটা শাড়ি এক্ষুনি কিনে আনবে।”* সেইসময় দাদুর এইরূপ আচরণের 
কারণ নির্বোধ ছোট্ট বক্তা না বুঝতে পারলেও পরিবার পক্ষ থেকে এই অচ্ছৃত 
ব্যবহার ও অপমানের জ্বালা তার মা সহ্য করতে পারেননি। এ এক অদ্ভূত 
অস্তিত্বসংকটের গল্প। ধর্ম যেখানে অস্তিত্বের নিয়ামক, সেখানে মানবিক 
পরিসর ঝাপসা হয়ে পড়ে। দুর্গার শাড়ি ছোঁয়ার নির্দোষ আচরণের জন্য বিব্রত 
মা বালকপুত্রকে প্রহার করেন। পৃথিবীর যেকোনো স্থানে হিন্দু-মুসলমান উভয় 
ধর্মের উপর কোনোরকম অত্যাচার হতে দেখলে সমব্যথী কথকের মন দুঃখ- 
কষ্টে মর্মাহত হয়ে পড়ে। কেননা সে তো একই অঙ্গে হিন্দু আর মুসলমান। 
তবুও, সমাজ তার পরিচয় তৈরি করে দেয়। কথকের উপলব্ধি - “আমি, 
সিটিজেন। বাহিরের বন্ধু, ভেতরের শক্র।” পিতৃসুত্রে মুসলমান হওয়ার জন্য 
“কী রে মিঞা, তোর হাল কী? জাত ভাইদের জন্য আনন্দ হচ্ছে? ওরা জিতে 
যাবে বলে? শালা কাটুয়া- বাঙাল!”১ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পিতৃসূত্রকে বিশেষত 
গুরুত্ব দিয়ে তাকে প্রতিক্ষণ অপদস্থ করেছে। চাকরিসূত্রে আসামের শিলচর 
শহরে যাওয়ার পর তার নতুন নামকরণ হয়েছিল “বাঙাল”। তিনি আদ্যন্ত ঘটি, 
তার কেউই কখনো বাংলায় ছিলেন না তাই এইরূপ নামকরণের কারণ বৃঝতে 
পারলেন না। মুলত আসামের স্থানীয় লোকেরা বাংলাদেশ থেকে আসা 
লোককে বাঙাল বলে সম্বোধন করে তা নয়, বরং মুসলমানকে কটুক্তি করার 
ছলে বাঙাল শব্দের ব্যবহার করে থাকে। এই গল্পে আমরা দেখব কীভাবে 
সংখ্যাগুরুদের আধিপত্যে সংখ্যালঘূরা অত্যাচারিত ও নিম্পেষিত হয়ে থাকে। 


লেখক অমিতাভ গল্পটিতে নানান সময়ের ঘটনাক্রম তুলে ধরেছেন- 
যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের (১৯৯১) পূর্বসময় ও তারও 
পূর্বঘটনাক্রম। তাছাড়া গল্পটির বর্তমান সময় কেন্দ্রিত আছে ২০০২ সালের 
গুজরাত দাঙ্গাকে নিয়ে। এই দাঙ্গাটি হল আধুনিক ভারতে রাজনীতি পোষিত 
সাম্প্রদায়িকতার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। গুজরাত দাঙ্গায় নিহত হয়েছিল ৭৯০ জন 
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মুসলমান ও ২৫৪ জন হিন্দু (সরকারি তথ্যানুসারে) আর অন্যান্য উৎস থেকে 
জানা যায় মোট ১,৯২৬ থেকে ২,০০০ মানুষ নিহত হয়েছিল এবং আহতের 
সংখ্যা ২,৫০০ চেয়েও অধিক। তাছাড়া বহু নৃশংস হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে 
ধর্ষণের পাশাপাশি ব্যাপক লুটপাট ও সম্পদ ধ্বংসের ঘটনাও ঘটেছে। গল্পে 
আমরা দেখব মুখ্য চরিত্রের পিসেমশাই গুজরাতে খানদানি ব্যবসায়ী। কিন্তু 
২০০২ সালে দাঙ্গার ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে তুমুল ঝড়, বক্তা 
বলেছেন- “ওরা বেঁচে গিয়েছে। বলেছিল, ব্যবসাপত্রের এখন আর কিছুই নেই। 
দোকান টোকান সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। শুধু বাড়িটা কোনক্রমে টিকে আছে।”” 
এখানে আমরা দেখব কোন দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি হলে মানুষ একে অপরের 
প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। হিংসা-বিদ্বেষের আগুন মানুষের সমস্ত কিছুকে ধ্বংসস্তূপে 
পরিণত করে। যেকোনো দাঙ্গার একটি সাধারণ লক্ষণীয় বিষয় হল- মানুষের 
কাছে ধর্মীয় পরিচয় তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে এই পরিচয়ই 
মানুষকে কখনো রক্ষা করে আবার কখনো প্রাণনাশ করে। এইরূপ সংকটপূর্ণ 
অনিশ্চিত। পিসি বাঙালি বলে তার তখনও দেশ বলে কিছু একটা আঁকড়ে 
সাম্প্রদায়িকতার ফলে প্রাণ রক্ষার্থে তাকে দেশান্তরিত হতে হয়েছে। তাছাড়া 
গুজরাতে দাঙ্গা প্রসঙ্গে অফিসে নানান আপত্তিজনক কথাবার্তা শুনার পর বক্তা 
যখন এইরূপ সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলতে বারণ করেন, তখন তার 
সহকর্মীদের থেকে শুনতে হয়েছিল- “কি বে কাটু, তোর কোন জায়গায় গিয়ে 
লাগছে বে? তুই তো ভালই আছিস শালা, আমাদের মধ্যে মদে-মাংসে চামিয়ে 
আছিস। আমরাও তো শালা তোকে আমাদের নিজের লোক বলে ভাবি। এখন 
জাতভাইদের জন্য দরদ উলে উঠছে- না?”* সাধারণত অনেকসময় বন্ধুরা 
ঠান্টা-পরিহাস করে হাসির ছলে অনেক অপ্রাসঙ্গিক অপ্রীতিকর কথা বলে 
থাকে, যার অনেকসময় সেইরকম গভীর অর্থ থাকে না। কিন্তু একই বিষয়কে 
নিয়ে যদি প্রতিদিন হেনস্তার শিকার হতে হয় তখন সেই ছোট্ট অর্থহীন কথাটিও 
গভীর ইঙ্গিতের দ্বারা মনে এমন ক্ষত সৃষ্টি করে যা থেকে বেরনো যায় না। ঠিক 
সেইভাবেই পুর্বে এইসব কটুক্তি এড়িয়ে গেলেও সময়ের সাথে সাথে এখন 
এই কথাগ্ডলোই তার গায়ে কোথাও একটা যেন কট করে বিধে যায় এবং মন- 
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মানসিকতায় চরম আঘাত করতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকালীন 
গল্পকথক মধুমিতা নামক হিন্দু মেয়ের প্রেমে পড়ে যান। কিন্তু মধুমিতা 
প্রেমের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করার কারণ হিসেবে জানায় যে সমবয়সীদের 
মধ্যে শুধু বন্ধুত্ব হয়, প্রেম হয় না। মধুমিতা যে ভদ্রতার খাতিরে সমবয়সী 
শব্দটি ব্যবহার করেছিল তা বুঝতে বক্তার খুব বেশি অসুবিধে হয়নি। মধুমিতা 
আসলে বুঝাতে চেয়েছিল যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হয় না। যদিও পরবর্তী 
জীবনে তিনি তার মায়ের বারণ করা সত্তেও তার এক সময়ের হিন্দু সহকর্মী 
কেয়া-র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। কিন্তু খুব বেশিদিন এই বৈবাহিক 
সম্পর্ক স্থায়িত্ব লাভ করেনি এবং তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। গল্পে বক্তা 
সম্পর্কের বন্ধনকে এক অসাধারণ উপমার সহিত আমদের সম্মুখে উপস্থাপন 
করেছেন এইরূপ- “ভিড় কাটিয়ে, গাড়ি আর যানবাহনের উদ্যত থাবা ও হর্ন 
কাটিয়ে, মই কাঁধে, পৃথিবীর যাবতীয় ব্যালেন্স- সচেতনতার সৃক্ষতা ও তত্ব 
অথচ গলদধর্ম, ছুটে চলেছে দুই সাইকেল-আরোহী ইলেট্রিশিয়ান। তাদের 
একের কাঁধে অপরের জীবন। একে প্যাডেল-ঘোরানো পায়ে অপরের মৃত্যু। 
এখনও যেকোনো সম্পর্ক বাহক দুজনের কাঁধের সেই অদৃশ্য মইটির নিবিড় 
অবস্থান- কতটা অবলীলায়, সযত্তে, কিংবা স্পর্শকাতরতায় তারা বহে নিয়ে 
যাচ্ছে ওই অনন্ত মইটিকে। একজনের সামান্যতম ভুলের পরিণতিতে উভয়ের 
পৃথিবী নিমেষে অন্ধকার লিপিমালা হয়ে যেতে পারে।”* অর্থাৎ জীবনের পথ 
ভালো-মন্দ সবকিছু মিশ্রণেই জীবনের সার্থকতা। তাছাড়া এখানে দু'জন 
অথবা হিন্দু-মুসলমান। প্রত্যেকটি সম্পর্কের বাহক তাদের কাঁধের মধ্যে মই 
স্বরূপ নিবিড় বিশ্বাসের অবস্থানকে বয়ে নিয়ে চলে। যেকোনো বাহকের দ্বারা 
সংঘটিত ভুল উভয়ের জীবনে ঘনান্ধকার নিয়ে আসতে পারে। 


তাছাড়া এখানে লক্ষণীয় বিষয় আলোচ্য গল্পে উল্লেখিত প্রত্যেকটি 
ঘটনাক্রমের শেষে জ্বর এর উল্লেখ পাওয়া যায়, এই জ্বর এখানে এক গভীর 
ইশারা বা ইঙ্গিত বহন করে। স্বর এলে তার সবসময় মনে হয় যেন কোনও 
এক আলাদা অস্তিত্ব তার ভিতরে ঢুকে পড়েছে। এই জ্বর হচ্ছে অসংখ্য বঞ্চনা, 
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লাঞ্ছনা দ্বারা সৃষ্ট মানসিক ব্যাধি যা বর্তমানে একরকম শারীরিক ব্যাধিতে 
পরিবর্তিত হয়েছে। এই জ্বর আসলে সমাজের প্রতি পোষে রাখা অসহায় 
ক্ষোভের প্রকাশ যা বহির্জগতের সম্মুখে প্রকাশিত হতে না পেরে মানসিক 
গীড়ায় পরিবর্তিত হয়ে নিজের অন্তরের দ্বি-ধর্মীয় সত্তার সাথে প্রতিক্ষণ সংঘর্ষ 
করে চলছে, তাই হঠাৎ তার মনে হল কোথাও থেকে তীব্র দাঙ্গার শব্স্বরূপ 
স্রোত ভেসে আসছে। শব্দটি যত তীব্র হতে লাগল তার ভ্বরও তত বাড়তে 
লাগল। সেই সাথে মনের ভেতর প্রশ্নের ঢেউ উঠতে লাগল- “শব্দটা, উফ, 
মাথা ছিড়ে ফেলছে যেন। সর্বনাশ! এই চিৎকার তো উঠছে আমারই মধ্য থেকে। 
তবে কি আমার ভেতরেই দাঙ্গা লেগে গেছে? আমার যে টুকরোটা হিন্দু, তা 
মুসলমান অংশটার ওপর চড়াও হতে চাইছে? আমার মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক 
মুসলমান ঘুমিয়ে আছে, তা-কি এখন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠতে চাইছে?” 
মানসিক পীড়নের জ্বালা তাকে তিলেতিলে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল। এখানে 
প্রতিটি মুহূর্ত অস্তিত্বকে নিয়ে তিনি মনের মধ্যে লড়াই করছেন। গল্পের 
অন্তিম পর্যায়ে তিনি আর্তনাদ করছেন, তার এই দ্বি-সত্তার দ্বন্দ স্বরূপ মানসিক 
যন্ত্রণা থেকে তাকে উদ্ধার করার নিবেদন জানিয়েছেন। লেখক অমিতাভ দেব 
চৌধুরীর লেখা এই '্্ত্বর” গল্পটি নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ পাঠ যা আমাদের 
চিরাচরিত ভাবনায় নতুন প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে এবং পুরনো চিন্তা-ধারণার 
পুনর্বিবেচনা করার জন্য আগ্রহী করে তোলে। 


দেশভাগের পরবর্তী প্রভাব সাম্প্রদায়িকতা ও ভাষা আন্দোলনের 
প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছে- এপ্রিল ফুলগাছ ও সেই লোকটি”। গল্পটি 
সাংকেতিকধর্মী রচনা, যেখানে একটি এপ্রিল ফুলগাছের উল্লেখ আছে। এই 
এপ্রিল ফুলগাছ মূলত আমাদের চেতনার প্রতীক, নিঃস্বার্থ ভাবে কিছু করে 
ওঠার চেতনা। যা সময়ের বদলে মনুষ্য চেতনারও বদল ঘটেছে। লেখক 
রমজান আলিকে দিয়ে আমাদের চেতনার উপর প্রশ্ন তুলেছেন- ১৯৬১ সালে 
জনতা আর আজকালকার জনতার মধ্যে বিশাল ফারাক লক্ষ করা যায়। 
একষত্রির জনতার জোশ-রাগ-শোক একত্র হয়ে ভাষা রক্ষার দাবি নিয়ে 
আন্দোলনে বাঁপিয়ে পড়েছিল, পরিণামের চিন্তা না করে। পূর্বের চেতনার 
সাথে বর্তমানের চেতনার তেমন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই রমজান আলি 
বলেছিল- “আপনার ভেতরে খুঁজুন এপ্রিল ফুলগাছ আর নেই। হলুদ ফুল আর 
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ফোটে না। হলুদ আর লাল হয় না।”১ আমরা গল্পের মৃখ্য বিষয় লক্ষ করলে 
দেখব একষন্টির ভাষা আন্দোলন এবং সেটিকে কেন্দ্র করে জনতার চেতনা। 
রমজান আলি নামক এক মুসলমান লোক গত কয়েক বছর ধরে এপ্রিল মাসের 
শুরু থেকে ধরে উনিশ-বিশ-একুশ মে অবধি শিলচর শহরের এদিক-ওদিক 
এপ্রিল ফুলগাছের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এপ্রিল মাসে একদিন হঠাৎ একটি 
চায়ের দোকানে গল্পের কথকের সাথে সাক্ষাত ঘটে এপ্রিল ফুলগাছ 
সন্ধানকারী রমজান আলির। এ সাক্ষাৎ অলীক, কেননা সেইসময় লেখক ছাড়া 
রমজান আলিকে অন্য কেউ অর্থাৎ দোকানদারও দেখতে পেল না। রমজান 
আলি তার সম্মুখে সংক্ষেপে তুলে ধরেছিল তার জীবনবৃত্তান্ত। ১৯৬১ সালে 
২০শে মে শিলচরে ন'জন শহিদকে নিয়ে গোটা শহর জুড়ে যে এঁতিহাসিক 
মিছিল হয়েছিল, সেই মিছিলে সবার দেখাদেখি হাতে এপ্রিল ফুল নিয়ে 
রমজানও যোগদান করেছিল। গ্রাম-গঞ্জ চারিদিক থেকে শুরু হয়েছিল 
পদযাত্রা। রমজান খুবই সাধারণ লোক ছিল তাই সে বর্তমান ভবিষ্যৎ কিছুই 
চিন্তা ভাবনা না করে বেরিয়ে পড়েছিল পদযাত্রায়। সেই যে তার মা-কে বলে 
বেড়িয়েছিল রমজান তারপর থেকে সে আর ফিরেনি। 


১৯৬০ এর অক্টোবর মাসে শিলঙে আসাম বিধানসভার ভাষা বিল 
পেশ করা হয়েছিল। সেইসময় স্থির হয়েছিল সারা রাজ্যে অসমিয়া ভাষাই 
সরকারী ভাষা স্বীকৃতি পাবে। এটি সেই সময়কার ঘটনা যখন নাগাল্যান্ড, 
মিজোরাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ সব আসামের অংশ- তখনও বিভাজন 
হয়নি। ওই সময় বাঙালিরা ক্ষেপে ওঠেছিল কারণ ১৯৪৭ এর বিভাজন 
বরাকের বাঙালিকে বাধ্য করেছিল তাদের পূর্ব-নিবাস ছেড়ে আসার জন্য। 
প্রাণরক্ষায় দায়ে বাঙালি বাস্তুচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। সর্বস্ব হারিয়ে বাঙালি শুধু 
তার ভাষার মধ্যে নিজেদের দেশ-ঘরবাড়ির পরিচয় জীবিত করে রেখেছিল। 
তাই সেইসময় কোনও বাঙালিই তার নিজের ভাষাকে ত্যাগ করতে সম্মত 
হয়নি। একটিতে বাঙালি ভাষা রক্ষার জন্য প্রতিবাদী উদ্যম নিয়ে 
আন্দোলনের সুচনা করেছিল। সেইসময় লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আন্দোলনে 
যোগদানও করেছিল নিজের ভাষিক পরিচয়কে রক্ষা করার জন্য - ভদ্রলোক 
থেকে ধরে বাজারি, মুটে, বাঙালি-হিন্দু, বাঙালি-মুসলমান, মণিপুরি, ডিমাসা- 
এমন কেউ নেই যে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেনি। প্রচুর মানুষজনের 
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সমাবেশ ঘটেছিল। উনিশে মে- এর দুপুরবেলা হঠাৎ গুলি ছোঁড়া শুরু 
হয়েছিল। সেইদিন শিলচর শহরে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্ম- 
বলিদান দিয়েছিল দশভাই চম্পা ও একটি পারুল বোন। বিশ মে শোকের 
ছায়ায় পুনরায় মিছিল বেড়িয়েছিল কারফিউ অমান্য করে। ওইদিন জনতার 
মধ্যস্থলে প্রচণ্ড রাগ ও ক্ষোভের অগ্নিশিখা দাউদাউ করে ভ্বলছিল। জনতার 
আক্রোশ পুলিশের প্রতি মারমুখি হয়ে উঠেছিল। চারিদিকে উত্তেজনা ও এক 
বিশৃঙ্খলাময় পরিস্থিতির সূচনা হয়। অবশেষে রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে বরাক 
উপত্যকায় বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। বাঙালির এই 
ভাষিক পরিচয়কে রক্ষা করার জন্য একত্রিত হিন্দু-মুসলমান থেকে ধরে 
জানিয়েছিল। অবিভাজ্য বাঙালি সত্তা দেশ ও মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য 
প্রাণ উৎসর্গ করেছিল, কিন্তু গল্পে আমরা রমজান আলির কথোপকথনে বাস্তব 
জীবনের চরম সত্যকে উপলব্ধি করি- “আপনারা ভাবেন মুসলমান আপনাদের 
দেশটাকে কেড়ে নিল। এই দেশটা কি মুসলমানেরও দেশ নয়? আমরা যারা 
দেশভাগের পর এ দেশটাতে থেকে গিয়েছিলাম, আমরা দেশটাকে ভালবাসি 
বলেই তো থেকেছিলাম। ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাওয়ার পর ওদেশে যাইনি। 
পাকিস্তানে যাইনি। মুসলিম কান্ট্রিতে যাইনি। আপনারা মাঝে মাঝেই আমাদের 
সে ভালোবাসাকে অবিশ্বীস করেছেন। সন্দেহ করেছেন। এখনও করেন। অথচ 
পাকিস্তানে না গিয়ে এই দেশে থেকে যাওয়ার মানে যে দেশটাকে ভালবাসা তা 
আপনারা এখনও বুঝতে চান না। এই দেশটা তো আমারও দেশ। আমাদেরও 
দেশ। দেশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভাষাও আমার। যে ভাষায় কথা বলি সেই 
ভাষাটাকে আমিও ভালবাসি। আমরা ও ভালবাসি। অথচ আপনারা সবসময় এই 
ভালবাসাটা বুঝতে চান না। সন্দেহ করেন। বলেন, মুসলমানের দেশ তো তার 
ধর্মে। কেন বাবা? মুসলমানের দেশ ভাষায় নয়? ভাষায় নেই?”” আজও 
আমাদের এই ভারতবর্ষে মুসলমান সম্প্রদায়কে অনেককেই সন্দেহের দৃষ্টিতে 
দেখে থাকে। এর কারণ হিসাবে বলতে পারি কিছু হীনমনস্ক লোক নিজ স্বার্থে 
সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার রঙ লাগিয়ে দেয়। যার জন্য এই হিন্দু-প্রধান 
দেশের অধিকাংশ জনতা মুসলমানদের অবিশ্বাস করেন। কিন্তু আমরা এটি 
বুঝতে চাই না যে এই দেশের মুসলমান সম্প্রদায় যদি এই দেশটিকে ভালো 
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নাই বাসিত তাহলে তারা দেশভাগের সময় পাকিস্তানে চলে যেতে পারত। 
কিন্তু তারা যায়নি, কারণ এই দেশটিকে তারাও সমভাবে ভালবাসে । দেশ ও 
দেশের ভাষাকে ভালবাসে বলেই তারা থেকে গিয়েছিল। এই সহজ সত্যকে 
অনেকেই বুঝে উঠতে পারেনা। দুটি জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা সম্পর্কের 
যে দূরত্ব আছে তা সময়ের সাথে অনেক বেড়ে গেছে তাই আজও এই ছ্ি- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অন্ধকারে প্রত্যুষ হয়নি। অনেক 
দেখি - “ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের 
বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে ছ্বার খোলা, অন্যপক্ষের 
সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে?” এই গল্পে দেশভাগোত্তর 
পরিস্থিতিতে বাঙালি জাতিসত্তার দ্বিধাবিভাজনের ধারাবাহিকতাকে এঁতিহাসিক 
ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যুক্ত করে উপস্থাপিত করেছেন। 


সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে একধরণের হীনমন্যতার প্রতীক। কিছু সংখ্যক 
স্বার্থপর ও ক্ষমতালোভী মানুষ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের চক্রে যে কোনও ঘটনাকে 
ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে। 
এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সাধারণ মানুষের মানসিকতায় এমন এক দৃঢ় 
হীনমন্যতার দৃষ্টিকোণ গড়ে তুলেছে যে বর্তমান সমাজে মানুষের প্রাণের চেয়ে 
তার ধর্মীয় পরিচয় বৃহৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার দাবানলে পড়ে 
আজও অনেক মানুষ অস্তিত্বের লড়াই করছে। এই অস্তিত্বের লড়াই ও সংকট 
এইভাবেই চলবে যতক্ষণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে সম্পূর্ণ বর্জন করে মানুষ 
মানবিকতাকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে বেছে নিচ্ছে। এভাবেই অমিতাভ দেব 
চৌধুরীর গল্পের ভুবনে দেশভাগ ও উত্তরকালে পুর্বোন্তর ভারতের বাঙালি 
2 ধারাবাহিকতা বয়ানের কেন্দ্রীয় আধেয় হয়ে 

| 
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৫ 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ভুবন: প্রতিবাদ ও নির্বাসিতের 
অমিত দেব, গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিস্থাবিদ্যালয়, শিলচর, ভারত 
15107911: 99109100169446)5910011.0010 
36061/2: 03.09.2024) /50210090: 29.09.2024) /৬৭1191016 01107: 30.09.2024 
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£73511২/01 


171 171211151011/ 0136118211 511011 9101199, 17171/011 0711101779110/71/ 15 2 
00611-10100011 71171716 10921/. 116 19 7. 91511710116. 77151 0 136118711 
1101107. 41161 1116 11167711/ 1711756 06111671601 7102/712 171717217165 1115 
15711017710 17111717171, 116 0279 71110116 11121600 61716761716 91077/1611075 
0910 27172117111 6771016 136112211 51107 5101165. 11717127710 2%61 
10710 //71 11, 170076741 00111675 1116 51400911 09110911, 571110517 
10177171 097109917, 171211711 011091, 1২7727777 17111 11117, 7714 
127171/1011 071110177110/71/ 0017016 51091165 11171 76720164 1716 911/22165 
91 7681 116 711 1716 1767097110715 0 17411, ০011101 0207716 919111/ 
71717716111 11110921211 11217 71711711065. 

17170/1711 057712017771/71/ 15 711091/ 72416 111 1116 1771151017177711011 01 
136112711 9101165. 17011 0071 2112 171711116 10 111107611961106, 17711111011, 
0011117114117115111, 7110 1116 7611196 01515, 116 017117160 1111100711071 171 1116 
16711711171 51111012176 2112 6247701111711/ 1711271716 01 ০071161111707717/ 
51011/1511171. 1715 090719 171010406 71677111114 09112010715 ০ 91011 
5101195. 1116 2111116 0০706 01116 19409 1611 09617 50779 01111121711) 01 
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13612717710 171717. 1716 48145 14076116111, 1716 (0011 17717 
11006116111, 19717711696 17017111185, 01200 17717716615, ০0111101, 1071711116, 
7111170750151 17100611161115, 910106111-000111” 51111625, ০011111141171 11015, 
1772171611151 1111617611961106, 17711111077, 7710 1716 71601266 1710142 
11211111111 1116 590121 7711 1701111021 ০0111624011 00726. 
12906157110 00111615 820761161106 1716 1671110/1112 71671111/ 01171711112 1171- 
17117. 11101/1911 1116 147179011716 17762561106 0 9197111 771 02517101107. 
171 016 00711626 01 027, 1116 95117116767 11065 21710167170 1716 
1017171111015111 0 511777101711177, 1112 100110171171115111 0 1571101, 7710 1116 
11711416175017171101 01 13110111117111151171. 11 005 171 11115 01771864 
[770100101 171171 17161171711] 74177, 57177116511 137514, 1৭771711771 
0711101779710/71/, 1২711171770 01100711170, 21171311712] 171 617167198, 
71110118 0111615. 4. ০0771167106 91111092111 ০0০০7762 71710712 211 011116111. 
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919111/ 211121265. 171 0141 9150/551071, 006 29111 71161119110 11121111111 
07110045 509010-6001101110 11161199 10171 1116 19405 17171 71717971171 1115 
9107195. 


ংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আজ এক 
সুপরিচিত নাম। তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের এক স্বতন্ত্র শিল্পী। কল্লোল, 
কালিকলম, ইত্যাদি পত্রিকা কেন্দ্রিক সাহিত্য পর্বের পর বাংলা ছোটগল্প যে 
তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয় মহাযুদ্বকালে ও পরবর্তী সময়ে গল্প লিখেছেন 
সুবোধ ঘোষ, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নবেন্দ্ু ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো শক্তিমান লেখকরা। বাস্তব জীবনের কঠিন সংগ্রাম ও 
সত্যতার উপলব্দি সমুহ তাঁদের গল্প মাধ্যমে কালের দর্পণে আরো তীব্র ভাবে 
প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা গল্পের পালাবদলের এক 
অন্যতম কারিগর। মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, থেকে শুরু করে স্বাধীনতা, দেশভাগ, 
সাম্প্রদায়িকতা ও উদবাস্ত সমস্যার নানা কালচিত্র সমকালীন গল্পের অনবদ্য 
আঙ্গিক ও অসাধারণ ভাষার নির্মাণেও অভিনবত্তের দাবিদার তিনি। 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, ইং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, 
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১৯১৮ বাংলাদেশের বালিয়াডিঙ্গি, দিনাজপুরে । আদি নিবাস বরিশালের 
নলচিরায়। মৃত্যু ২২শে কার্তিক, ১৯৭৭ বঙ্গাব্দে, ইং ৬ই নভেম্বর ১৯৭০। 
ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল রাজনীতি সচেতনতা, প্রতিবাদী 
ভাবনা। দাদারাই ছিলেন এর মূল অনুপ্রেরণা। বাজেয়াপ্ত বইপত্র সংগ্রহ করে 
দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন কিশোর লেখক। এর জন্য তাঁদের বাড়ী 
সার্চ করা হয়েছিল এমনকি থানায় নিয়ে গিয়ে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে 
মারধোরও করা হয়েছিল। মাতৃহীন কিশোর ছেলেটিকে পুলিশ প্রচণ্ড মারলেও 
সেদিন শুধুমাত্র ঠাকুমাই কেঁদেছিলেন, বাবা কিছু বলেননি। দেশপ্রেমের মন্ত্রে 
দীক্ষিত হলে যে অনেক কঠিন ব্রত আর ত্যাগের শিক্ষাকে বরণ করে নিতে 
হয় তা বাবা বুঝেছিলেন। তাই পরবর্তীকালে সাহিত্যের মধ্যে দিয়েও দেশ ও 
জাতির প্রতি তাঁর মনের শ্রদ্ধাকে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন লেখক। 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী থেকে তাঁর গল্পের প্রায় ১৪ টি 
সংকলন পাওয়া যায়। সেগুলির কয়েকটির নাম হলো ঘীতংস* (১৯৪৫), 
ভাঙাবন্দর ১৯৪৫), ভোগবতী ১৯৪৫), কালাবাদর ১৯৪৮০, 
দুঃশাসন ১৯৫২০, পভৃতি। শতাদিক জনপ্রিয় গল্পের ত্রষ্টা তিনি। বীতংস* 
তাঁর প্রথম গল্পপ্রন্থ। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হলো-টোপ 
হাড়, তৃণ: সৈনিক: জীান্তব* ফালোজল, রের্কড” ইত্যাদি। এছাড়াও 
তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রহ্গুলি হলো- গল্পসংগ্রহ/; (১৯৫৭), শ্রেষ্ট 
গ্রপ /১৩৫৬), দুঃশাসন /১৩৬১9, শ্বেতকমল ১৩৬১9), শিলাবতী ১৯৬৪), 
ভাটিয়ালি ১৩৬৪), প্ুপমতী ”%১৯৫৯/। 


গোটা চল্লিশের দশক বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানচিত্রকে করে 
তুলেছিল ক্ষতবিক্ষত। আগস্ট আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, জাপানী 
বোমার আক্রমণ, কালোবাজার, কন্ট্রোল, মন্বন্তর, ফ্যাসী বিরোধী আন্দোলন, 
ছাত্র-্রমিক ধর্মঘট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খণ্ডিত স্বাধীনতা, দেশভাগ, বাস্তহারা 
সোত গোটা দশকের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বিশিষ্টতা 
দিয়েছিল। মন্বন্তরের ভয়ংকর রূপকে বিভীষিকাময় দিনগুলিকে নিজের চোখে 
উপলব্ধি করেছিলেন কবি ও সাহিত্যকেরা। তারা অনুভব করেছিলেন অনিবার্ষ 
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মৃত্যু ও ধ্বংসের রূপকে। সুকান্তর মতো কবি নিজের জীবনের সঙ্গে দুর্ভিক্ষকে 
অন্বিত করে নিতে পেরেছিলেন বলেই বলতে পেরেছিলেন- 


“আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি 
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। * 
যৃদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে ভাঙাচোরা জীবনের সাক্ষাৎ আমরা পাই, 
সেখানে নেই শরৎচন্দ্রের রোমান্টিকতা, নেই কল্লোলীয় বোহেমিয়ানিজম, নেই 
বিভূতিভ্ষণের প্রকৃতি মুগ্ধতা। সেই পরিবর্তিত পটভূমিতেই এসেছিলেন 
নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, বিমল 
কর, প্রমুখ। এদের সকলের মধ্যেই ঘটেছিল ভাবনার মেলবন্ধন। 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমকালীন ঘটনার প্রতক্ষ্য দ্রষ্টা ছিলেন। লেখক 
দেখেছেন লঙ্গরখানার পথে ক্ষুধাকাতর অভুক্ত মানুষের মিছিল; দুর্ভিক্ষ 
নিপীড়িত অসহায়দের মুখচ্ছবি ব্যথিত করে তুলেছে হদয়। স্বদেশ ও 
সমাজকে দেখার নিদারুণ অভিজ্ঞতায় বেড়ে উঠেছিল মন ও মনন। তাঁর ছিল 
স্থির অকম্পিত বিশ্বাস। এ বিশ্বাস মানুষের প্রতি। এই স্থির অকম্পিত বিশ্বাসই 
তাঁকে দিয়েছিল প্রেরণা, শুনিয়েছিল নতুন দিনের গান। তাঁর ভাবনা তাঁর জীবন 
গল্পে, সেখানে বাস্তব যতখানি আছে ততখানি আছে, তাঁর নিজস্ব আদর্শ আর 
অনুভব। বিদেশি সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে গোর্কির 
সঙ্গে তুলনা করেছেন অনেকেই। লেখক শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন - 
“নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমরা সমসাময়িক যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় 
শিল্পী বলে অভিহিত করেছি। কথাটা হয়তো বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা 
রাখে। ”%* 


মন্বন্তর আর মুল্যবোধের ভাঙনকে দেখতে পাই তাঁর পুঙ্করা; দুঃশাসন 
হাড় বর "প্রভৃতি গল্পে। বন্ত্রসমস্যা আর খাদ্য সমস্যার সংকট ফুটে ওঠে 
দুঃশাসন, ইজ্জত গল্পে। দুর্ভিক্ষের দিনে নারীর ইজ্জত নিয়ে বেসাতির ছবি 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর তীর্যাত্রা "র মতো গল্পে। সাম্যবাদী ও সাতত্রাজ্যবাদ 
বিরোধী গণ আন্দোলনের পটভূমি ছড়িয়ে আছে তাঁর অপঘাত: ফ্ধালনেমি? 
গল্পে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দেখেছিলেন মধ্যবিত্তের নৈতিক অবক্ষয়, 
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মানুষের স্বার্থপরতা, ক্ষয়িষ্ণ সামন্ত্রতন্ত্র, চোরা কারবার, ভি 
অমানবিকতা প্রভৃতি। এসবই তাঁর ছোটগল্পের উপাদান হয়ে উঠেছে। তিনি 
দেখেছেন ছেচল্লিশের দা্া, হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ। দেখেছেন বাংলার 
ব্যবচ্ছেদ । 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নক্রচরিত: গল্পের নায়ক নিশিকান্ত নক্রবৎ। 
রাতের অন্ধকারে সে চোরাই গহনা সামাল দেয়। সে বিগত দিনে যৌবন, 
বৈষ্ণবকূল তিলক এবং ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি। তাঁর অর্থলোভ সীমাহীন। 
সে ডাকাতির সোনা কেনে কম টাকা দিয়ে, এবং যুদ্ধের বাজারে বেশি দামের 
আশায় আটশো নশো মন চালও মজুত করে রাখে। সে যেমন লোভী তেমনি 
ধূর্ত। তাঁর নেই কোন সৎ গুণ। গল্পে নিশিকান্ত চরিবত্রটিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন গল্পকার। বিগত যৌবন অথচ বিকারগ্রস্থ নিশিকান্তের মনে যৌন 
স্পৃহাও আছে। বিশাখার প্রতি তাঁর আকর্ষণ অপরিসীম। যেভাবে সে চাল ও 
বিশাখাকে মজুত করে রাখতে চায়, পাহারা দিতে চায় তাতে তাকে বিকলাঙ্গ 
শকুনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বিশাখার প্রতি নজর দেয় ইব্রাহিম দারোগা। 
তবুও আইনের ও পুলিশের ভয়ে নিশিকান্তকে চুপ করে থাকতে হয়। 
গল্পটিতে শোষকের কদর্য রূপকে প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরেন গল্পকার। মতি 
পালের মৃত্যুতে যে বীভৎসতা আছে তাতে তৎকালীন মন্বত্তরের ক্ষুধা ও 
দারিদ্রোর নগ্ন সত্যকে দেখে চমকে উঠতে হয়। নিশিকান্ত, ইব্রাহিম দারোগা 
প্রভৃতি চরিত্ররা মনন্তরক্রান্ত গ্রাম বাংলার কালিমালিপ্ত শোষক চরিত্র। 


নক্রচরিত * গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা হলেও এ গল্প 
নিশিকান্ত চরিত্রটি পূর্ণ প্রস্ফুটন ঘটেনি। তাঁর মানসিকতা বিচলনের কোন 
পরিচয় গল্পে নেই। গ্রাম্য নিষ্ঠুর শোষক হিসেবে লেখক তাকে গল্প তুলে 
ধরেছেন কিন্তু চরিত্রটির এক বর্গীয়তার জন্য তাঁর নক্রচরিত” গল্পটি শ্রেষ্ঠ 
গল্পের মর্ধাদা লাভ করেনি। তবে “জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিভাগ 
চলে না”উক্তিটির মধ্য দিয়ে সার্থকভাবেই শোষক ও শাসিত সম্পর্কটি প্রকট 
হয়ে উঠেছে। গল্পের মধ্যে চরিত্র কেন্দ্রকতা প্রাধান্য লাভ করেছে৷ 
নিশিকান্তের সামাজিক ক্ষমতা প্রশাসনকে বশে রাখার কৌশল কুটিল চিন্তা, 
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নির্মম অমানবিকতা প্রভৃতি তাকে গল্পের প্রধান চরিত্র করে তুলেছে। গল্পের 
মধ্যে সে এক ভয়ংকর শোষক চরিত্র হিসাবে দেখা দিয়েছে। 

যুদ্ধ ও মন্বন্তরের দিনগুলিতে মজুতদারী কীভাবে বেড়ে উঠেছিল তার 
সার্থক প্রমাণ হলো নক্রচরিত "গল্পটি। খাদ্য সংকটকে সৃষ্টি করেছে মজুদদার 
নিশিকান্তের মতো মানুষেরা। একদিকে ধর্মের ভপ্তামি টাকার জন্য সর্বগ্রাসী 
কামনা, নারী লোলুপোতা ও অন্যদিকে দরিদ্রের সুখ, তাপ, মৃত্যু গল্পে 
তৎকালীন সমাজের দুর্দশা অবস্থা আর যন্ত্রণাকে স্পষ্টায়িত করেছে। নিশিকান্ত 
চরিত্রটি অমানবিক হয়ে উঠেছে ইব্রাহিম দারোগার শান্তিরক্ষক হয়েও 
্বার্থরক্ষার জন্য অর্থলোলুপ ধনীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। 


শোষকের অপরাধবোধকে এ গল্পে ব্যক্ত করেন লেখক। বস্ততই শোষক 

নিজের নির্মম শোষণ সম্পর্কে অবগত থাকে। অবচেতন মনে এই অপরাধ ভার 
তাকে পীড়িত করে। অর্থপিশাচ, কপটহরি ভক্ত নিশিকান্তের হৃদয়ে আছে 
এক গোপন পাপবোধ। রাব্রিবেলা পথ চলতে তাই নিশিকান্ত ভয় পায়। তার 
মনে হয় পথের পাশের বাঁশঝাড় থেকে - 

“এখনই বেরিয়ে আসবে মাংস চর্মহীন অস্থিময় কতকগুলি ছায়া মূর্তি- 

তিলে তিলে যারা না খেয়ে শুকিয়ে মরেছে তাদের প্রেতদেহ। ”%* 
তোমার আইন আমাদের প্রতিহিংসার হাত থেকে বাঁচিয়েছে তোমাকে। কিন্তু 
এখন?” বুভূক্ষ মানুষের মুখের ভাষা শুকিয়ে গেলেও তাদের চোখের বাসায় 
জ্বলে উঠেছে প্রতিবাদ, মৃত্যু পাণ্ডুর মুখে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে তাদের 
অধিকারের দাবি। নিশিকান্তর মত চোরাকারবারির চাল পচে নষ্ট হয়ে গেলেও 
ক্ষুধার্তদের কথা ভাবে না। পচা চাল তারা ফেলে দেয় আর এক দানা চালের 
অভাবে মানুষ মারা যায় বন্য জন্তর মতো। তাদের নির্মমতা ও পাষণ্ততা 
শয়তানকেও হার মানায় । 


এই নারকীয় বীভৎস মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছে শোষক নিশিকান্ত। 
দুর্ভিক্ষে এমন মৃত্যুর বর্ণনা আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাণের গুদাম 
তারাশঙ্করের বোবাকান্না* প্রভৃতি গল্পে দেখতে পাই। খাদ্য সংকটের কারণে 
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যে নির্মম মৃত্যু যজ্ঞ গ্রাম ও শহরের বুকে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছিল এঁদের 
সকলের গল্পেই তার অসাধারণ বর্ণনা আছে। 


হাড়” গল্পে খাদ্যসংকট, সামাজিক বৈষম্য ও মন্বন্তরের ফলকে তুলে 
ধরেছেন গল্পকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ের আর্থ সামাজিক পরিবেশ 
এই গল্পের পটভূমি। এ গল্পে রায়বাহাদুর ও তার কন্যা সুশী নব্য ধনতন্ত্রের 
প্রতীক। রায় বাহাদুর চ্যাটার্জির বালিগঞ্জের প্রাসাদ তম বাড়িতে কর্মপ্রার্থী হয়ে 
আসে এক যৃবক। যুবকের অভিজ্ঞতাই গল্পের মূল অংশ জুড়ে বর্ণিত হয়েছে। 
গল্পকথক উত্তম পুরুষে বর্ণনা করেছে যে কাহিনি যে কাহিনি সে কাহিনি 
থেকে সমাজের দুটি দিক পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে | একদিকে আছে 
অর্থগৌরব, বিলাস আর অন্যদিকে আছে নির্ধনের সুবিশাল বুভূক্ষা। 
আযাসফল্টের চওড়া রাস্তার শেষে যে বিশাল রাজ প্রসাদ, নীল পর্দার আড়ালে 
যেখানে খেলা করে ম্যাগ্রোলিয়ার মিঠে গন্ধ সেখানে বিলাসময় জীবন যাপন 
করেন রায়বাহাদুর। ইংরেজি কেতায় জীবন জীবনধারণে অভ্যস্ত রায় 
বাহাদুরের একটাই শখ এবং তা হল মানুষের হাড় সংগ্রহ করা। অথচ মন্বন্তর 
আক্রান্ত বাংলায় গল্পকথক দেখেছেন বেকারি, ক্ষুদা, দারিদ্্য আর অনাহারে 
ভগ্নপ্রায় জীবন। রায়বাহাদুরের বিলাস, মানুষের হাড় সংগ্রহের নেশা, সবই 
যেন এর বিপরীত চিত্র। গল্পকথকের রায়বাহাদুরকে এক আশ্চর্য সুন্দর 
জাদুকর বলে মনে হয়। বহু অর্থব্যয়ে ওই হাড়গুলির অলৌকিক গুণ যেন সব 
সময় রায় বাহাদুরকে ঘিরে থাকে। চারিদিকের নিরক্ত ক্ষুধার্ত জীবনযাত্রা 
রায়বাহাদুরকে বিব্রত করে। চারপাশের ক্ষুধা ও মৃত্যুর আর্তনাদ 
তান্ত্রিকের শবসাধনার মতো জীবনে অতিবাহিত করেন তার হাড়" নিয়ে। 
দুর্ভিক্ষরত মানুষের জন্য রায়বাহাদুরের আছে শুধু ঘৃণা আর বিরক্তি। তিনি 
বলেন- 
না...। খেতে না পেলে চিৎকার করবে, খেতে পেলেও তাই। ”% 
গল্পের শেষে দেখি, গম্পকথক মনে করেন যে শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের 
বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হবার সময় এসেছে, কিন্তু তাদের মনে সে বিপ্লবের মন্ত্র 
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তুলে দেবার দাযিত্ব নিতে হবে সাধারণ মানুষকেই। বিপ্লবের মহান মন্ত্র 
সর্বহারা মানুষকে শ্রেনী চেতনায় উদ্দীপ্ত করবে। 


মধ্যবিত্ত যুবকটি চাকরিপ্রার্থী হয়ে এসেছিল কিন্তু রায়বাহাদূরের কাছ 
থেকে সে কোন প্রত্যাশা বা অনুগ্রহ কিছুই লাভ করতে পারিনি। রায়বাহাদুর 
তাকে শুধু উপদেশই দিয়েছে। হাড় গল্পের সমগ্র ঘটনা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত 
পিতৃ-বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাওয়া, অলৌকিক শক্তিধর হওয়ার নেশায় 
নেশাগ্রস্ত সেই ভদ্রলোকের হাড়ের সংগ্রহ দর্শন ও বাইরের নিরন্ন মানুষের 
শুকনো হাড় চোষার চিত্রের মধ্যে দিয়ে জঙ্গি বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতি লেখকের 
তীব্র ধিক্কার ঘোষিত হয়েছে। এ হলো মনন্তরক্রান্ত কলকাতার বাস্তব রূপ। এ 
বর্ণনায় এক বিন্দু নাটকীয়তা নেই, বরং আছে জীবন্ত, রুক্ষবাস্তব। লেখকের 
মনে বিপ্লবের স্বপ্ন ঘনায়, তিনি কল্পনা করেন, 

ন্হাড় ওরা পেয়েছে, কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকি। ”£ 


দুর্ভিক্ষের দিনে মহামারী ও খাদ্যহীনতার সংকটকে তুলে ধরলেন 
লেখক তার পুষ্করা” গল্পে। মানুষের সংস্কার, ক্ষুধার তাড়না আর মৃত্যুর 
হাতছানি একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে এ গল্পে। দুর্ভিক্ষের দিনে গ্রামের মানুষকে 
দেবীর কোপ আর কলেরার হাত থেকে রক্ষা করতে তর্করত্ব শবশান কালীর 
পুজোয় বসেছেন শুক্লা চতুর্দশীতে। এই পুজোর পরিবেশ ভয়ংকর। 


এ গল্পে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রাম জুড়ে মৃত্যু দেবীর 
পদধ্বনি। চারিদিকে পূজান্থলের মতোই শ্মশানের শান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। তারি 
মাঝখানে তর্করত্রের দেবীকে প্রদত্ত শিবাভোগ প্রায় ব্যর্থতার পর্যবসিত হতে 
বসেছে। তিনি শান্ত্রের বিধান জানেন। জানেন শিবাভোগের আয়োজন 
নিম্ষল হলে গ্রামে অনাবৃষ্টি ও অবধারিত পুষ্করা লাগবে। সমস্ত কিছু নিঃশেষ 
হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ রাতে তর্করত্ব ভাববিভোর চোখে দেখলেন শৃগাল রূপে 
নয় বরং মানবী রুপে স্বযং দেবী এসে শিবাভোগ গ্রহণ করেছেন। এই 
অলৌকিক, অভূতপূর্ব ঘটনার তার নামে জয়জয়কার পড়ে গেছে। তর্করত্রের 
প্রণামী ৩০০ টাকা থেকে লাফিয়ে ৫০০ টাকা হয়ে গেছে আর ভোজ্যবস্তূতে 
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নিজের গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন, যখন তিনি দেশ ও দশের উজ্ভ্বল 
সোনালী স্বপ্ন দেখেছেন তখনই পথের পাশে পড়ে থাকা পাগলী ডোমনীর মুমূর্ষ 
শরীরটা তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তিনি জানতেন না যে ডোম পাড়ার ওই 
পাগলীটাই গতরাত্রে ক্ষুধার জ্বালায় শিবাভোগ গ্রহণ করেছিল। দীর্ঘকাল 
অনাহারের পর অপরিমিত ভোগ তার ক্ষুধানিভূতি ঘটাতে পারেনি। আর তাই 
সে ভেদ-বমিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। মারী ও মড়কের বলি 
হয় ডোমপাড়া পাগলির মত সাধারণ দরিদ্র মানুষেরাই। তর্করত্ব চিরকালই 
শোষকের ভূমিকায় থেকে যায়। জীবনের সবকিছু সুখ, শান্তি আর পরিতৃপ্তির 
সুযোগ শুধু ওদেরই প্রাপ্য। ডোম পাড়ার পাগলিদের জন্য আছে মন্বন্তরের 
নিদারুণ যন্ত্রণা আর মৃত্যু। সংস্কারান্ধ তর্করতুকে উদ্ধার করেছে ডোম পাড়ার 
ওই পাগলীটাই। রক্ষা করেছে তার সম্মান ও খ্যাতি। কিন্তু নিজেকে সে রক্ষা 
করতে পারেনি, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে। 


পুরা" গল্পে একদিকে যেমন বিস্তভোগী মানুষের অন্ধ দেবভক্তিকে ব্যঙ্গ 
সংস্কারকেও তুলে ধরেছেন। ধর্মের নামে পুরোহিততত্ত্রের ভন্ডামিকে তুলে 
ধরেছেন তিনি। গল্পে তর্করত্তের স্বপ্নময় কল্পনার বিপরীতে কঠোর বাস্তবকে 
তুলে ধরে লেখক মনন্তরে প্রচন্ডতাকে বুঝাতে সার্থক হয়েছেন। মন্বন্তরের 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহামারীও যে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল তার প্রমাণ পাই 
পুষ্করা 'গল্পটিতে। লেখকের ভাষায়- 


মড়ক। আর সে কি মৃত্য। ছয়মাসের শিশু থেকে ষাট বছরের বুড়ো 
দিব্যি আছে কোন রোগ ব্যাধির বালাই নেই, হঠাৎ কাটা কই মাছের 
মত ধরফর করে মরে যাচ্ছে। »%* 


দেশের দুর্ভিক্ষ, মোড়ক থেকে মানুষকে বাঁচাবার কামনাতেই অন্ধ সংস্কার 
বসে শ্মশান কালীর পুজো করা হয়েছিল। কিন্তু ডোমপাড়ার এ হতভাগিনী 
দেবীর ভোগ লাভ করেও মৃত্যুর হাত থেকে নিজের জীবনকে বাঁচাতে পারেনি। 
পেটের ভ্বালায় সে দেবতার খাদ্যকে ছিনিয়ে নিয়ে খেয়েছিল কিন্তু তবু মৃত্যুর 
হাত থেকে সে নিজেকে এড়াতে পারেনি। বরং বাঁচার নিধারুণ প্রচেষ্টায় শেষ 
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সময়ে কালীর মত জিভ মেলে সে হাঁপাছিল এক ফোটা জলের আশায়। 
তর্করত্রে শ্মশান কালী আসলে পাগলিনী সেই ডোম গৃহবধূ যে আকালের দিনে 
হারিয়েছিল তার স্বামী আর তিন ছেলেকে। মৃত্যুর আশা দিনগুন ছিল সে, আর 
পথের ধুলায় ছটপট করে প্রানত্যাগ করেছিল। দেবভোগ্য” সে সহ্য করতে 
পারেনি। লেখক গল্পের উপসংহারে বলেন... 
“কিন্তু তবুও পুক্করা কেটে যাবে। মারী ও মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল 
ওরাই নীলকণ্ঠের মত নিঃশ্বাসে পান করে নেয় ” 


রবীন্দ্রনাথও ছিলেন পুরোহিততন্ত্রের অসারতা ও ভন্ডামির বিরুদ্ধে। তার 
পালের যাত্রা” নাটকে পুরোহিততন্ত্রের প্রতি বিরোধিতা আছে। উচ্চবর্ণ ও 
বণিক সম্প্রদায়ের মদতপুষ্ট পুরোহিতরা ধর্মতন্ত্র কেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক সমাজেরই 
সৃষ্টি। এরা অশিক্ষিত মানুষের দৈব বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে তাদের বিপ্লব 
চেতনাকে জাগতে দেয় না। অভিভূত ও অলস করে রাখে। এদের অশিক্ষা ও 
ভয়কে সুকৌশলে কাজে লাগাতে চায় তারা। উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি। স্বামী-পুত্র 
হারা ডোম বধুর মৃত্যু পুষ্করা "গল্পে তারই বিষময় ফল। 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের দিনকে অবলম্বন করে বস্ত্র 
সংকটের উপরে যে কয়টি গল্প লিখেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান গল্পটি 
হল দুঃশাসন॥ এই নাম গল্পটি সংকলন গ্রন্থের প্রথমেই স্থান পেয়েছে। এ 
একই বিষয়ের উপর লিখিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃশাসনীয় * গল্পটি এ 
প্রসঙ্গে মনে পড়ে যেতে পারে। মহাভারতের দুঃশাসন চরিত্রটি যে নির্লজ্জ 
পাশবিকতা খুঁজে পাই তাকেই এখানে বন্ত্র সনংকটাকীর্ণ গ্রাম বাংলার বুকে 
প্রতীক অর্ধে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সংকট তীব্র ও 
নির্মম হয়ে বাংলার বুকে দেখা দিয়েছিল। এটি তারই কাহিনি। বাংলার 
বন্ত্রনংকটকে লেখক দ্রৌপদীর পরিধেয় বন্ত্রহরণের সাথে এ গল্প তুলনা 
করছেন। 


দেবীদাস কাপড়ের আড়তদার। কিন্তু যুদ্ধের সময় মানুষের প্রয়োজন 
আর নিরব চোখের জল দেখে ও সে একখন্ড কাপড় দেয় না। ভাইপো গৌর 
দাসের প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় যে দান ধর্ম করলে ব্যবসার ক্ষতি হবে। 
থানায় আয়োজিত যাত্রা পালায় কিন্তু দেবীদাস ৫০ টাকা চাঁদা দেয়। এই যাত্রার 
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নাম দুঃশাসনের রক্তপান॥ যাত্রার পরে সকালের আলোয় এক ষোড়শীকে 
নগ্ন অবস্থায় জল আনতে দেখে দেবিদাস ও গৌর দাস। যাত্রার ভীম 
মহাভারতের রীতি মেনে দুঃশাসনকে হত্যা করে রক্ত পান করেছিল কেন না, 
দুঃশাসন দ্রোপদীকে বন্ত্রহরণ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এ যুগের দুঃশাসন 
নির্লজ্জ পাশব হাতে" বন্ত্ররণ করলেই তার কোন শাস্তি নেই। আসলে সে 
কালে যেমন দুঃশাসন ছিল তেমনি ভীমেরও আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু এ কালে 
শুধু দুঃশাসনেরাই আছে। তাই তাদের জয় সর্বত্র। 


তবু কি মানুষের প্রতিবাদে দিন শেষ হয়ে গেছে? যাত্রার মরা গ্যাসের 
আলোয় গৌর দাস দেখে কস্কালসার মানুষের দল। তাদের হাতের হেসোগুলো 
ওরা?” ওরাই যেন আগতকালের ভীম যারা দুঃশাসনদের পরাজিত করবে। এ 
গল্পে গৌর দাস নিজেদের শোষক বলে উপলব্ধি করেছে। নিজেদেরকেই 
দুঃশাসন বলে মনে হয়েছে তার। গল্পের দেবীদাস বন্ত্র ব্যবসায়ী শুধু নয়, 
বন্ত্রের মজুতদার ও কালোবাজারীও বটে। মনবন্তরাক্রান্ত বাংলার বুকে সে জীবন্ত 
দুঃশাসন। নির্লজ্জ পাশব হাতে যৃগের বন্ত্রহরণ করে চলেছে সে । মানুষের 
সমস্ত লজ্জা আর মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে সে মেলে দিয়েছে লোলুপ 
পৃথিবীর সামনে। দারোগা পুলিশের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সুহৃদয় সম্পর্ক। 
প্রশাসনের সঙ্গে তার অশুভ আঁতাত। মন্বন্তরের সময় প্রশাসন ব্যবস্থা যে ধ্বংস 
হয়ে প্রহসনে পরিণত হয়েছিল এ সত্যটুকু ও লেখক আঙ্গুল দিয়ে গল্পে 
দেখিয়ে দেন। গল্পের শেষের লেখকের ব্যাখ্যায় ফুটে উঠে অপরাধপ্রবণ 
দেবীদাসের ভাবনা। 


এ গল্পের ভিখারির উক্তিতে মন্বন্তরক্রান্ত বাংলার বুকে বিবেকহীন 
কিছু মানুষের পরিচয় ভেসে উঠে, ধরা পড়ে স্বর্ণকুলীন সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য 
বাস্তব রূপটি। যে সমাজ তার আশ্রিত মানুষদের বিপদের দিনে রক্ষা করতে 
পারেনা তাদের বিচারের অধিকারও নেই সেই সমাজেরমাজের। এ ভাবনা 
আমরা বহু পূর্বের শরৎচন্দ্রের সমাজ ভাবনাতেও পেয়েছিলাম। কিন্তু সে 
সমাজে যুগভাবনা ছিল আলাদা। সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় মানিকের অনেক কাছাকাছি। নিজের দায় ও দাযিত্বকে তিনি 
এড়িয়ে যাননি বরং পুঙ্থনুপুঙ্থ ভাবে সমাজ সমলোচনা করেছেন। সামাজিক 
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অনুশাসন, সতীত্ব সংস্কার, ন্যায় নীতি ইত্যাদি পূর্ণ বিচারে দুঃসাহস 
দেখিয়েছেন। সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী বলেছিলেন- 


“বাংলার বুকে একদিন মহাপ্রলয় নেমে এসেছিল সে কথা ইতিহাসে 
চিরদিন লেখা থাকবে। কি কারনে এই প্রলয় ঘটেছিল তারও বিস্তারিত 
বর্ণনা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই বর্ণনায় ভবিষ্যতের লোকের কাছে 
আজকের এই প্রলয়চিত্র কখনও জীবন্ত হয়ে উঠবে না, উঠবে এই 
গল্পগ্তলোর মধ্য দিয়েই। ” 


চল্লিশের দশক অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় ও মন্বন্তর পর্বের গল্পগুলি 
হলো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর গল্পে রাজনীতি আছে কারণ 
রাজনৈতিক চেতনা চল্লিশএর দশকের লেখকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ভাষাকে স্পষ্ট করেছিলেন। 
পরবর্তীতেও শোষকের বিরুদ্ধে ঘৃণা, রোষ, জমিদার-জোতদার প্রভৃতির 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে আমরা ছোটগল্পে খুঁজে পাই। মন্বন্তর আর যুগের অবক্ষয় 
নিয়েও গল্প লিখেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পরবর্তী গল্পকারেরা। তাঁর 
গল্পের আধ্ঞলক ভাবনা ও সাধারণ জীবন-কেন্দ্রিক গল্প রচনা উত্তর কালের 
লেখকদের উৎসাহিত করেছে। সাহিত্য সেরা বিচারক হলেন পাঠক। পাঠকের 
দরবারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, চিরকাল 
পাঠকের ভালোবাসা পেয়ে এসেছেন চিরকাল পাবেন। 


১. গঙ্গোপাধ্যায় ড. অভিজিৎ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের 
রূপকার £ পৃ-৯০ 

২. তদেব, পৃ-৯২ 

৩. তদেব, পৃ-৯৫ 

৪. তদেব, পৃ-৯৫ 

৫. তদেব, পৃ-১৫০ 
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নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ভবন: প্রতিবাদ ও নিবা্সিতের প্রতিবেদন আমিত দে 


৬. তদেব, পৃ-১৫২ 
৭, তদেব, পৃ-১৫৪ 
৮ তদেব, পৃ-১৫৬ 


১. ভট্টাচার্য অধ্যাপক জগদীশ সম্পাদনা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ 
গল্পঃ প্রথম সংস্করণ-অগ্রহায়ণ ১৩৬১। 

২. গঙ্গোপাধ্যায় ড. অভিজিৎ সম্পাদনা, ঘ্ারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: 
ছোটগল্পের রূপকার ঠ কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২রা এপ্রিল ২০১৫। 
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৬ গাত191966 


£517561-7২6৮155559. 31-1701701115 1321758]1 1২2569101 )09011791 


৬ ২ 

ডু 

্ উ 199: 2454-1508 

৮২ এ ড৬010115-], 159015-], 9210051071991% 2024 


আীর্দীগ [১5101151759 105 [0691:9011 7911107691], 4559100, 11701978871] 
/৬909165:170025:/ /%৮৬%%৮.৪009.05513.117/ 
1001: 10.69655/9007905619.501.1.195116.01৬.001 


মহাম্থেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটো গল্পের আলোকে নিম্নবর্ণ তথা 
অন্ত্যজ আদিবাসীদের বয়ান 
অনুরাধা দাস, গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, ভারত 


1 10911: 0109152917006)5770911.00107 


36081/2: 10.09.2024) /50810090: 29.09.2024) /৬৭119101 011107: 30.09.2024 
20241176 /580101(5). 70101151120 10 0100915011.711515 21 01981 80055 810016 01701910200 
৪%11021758 (110005://01290৬90011110115.01/11021525/10/4.0/) 


4১13517২0] 

1116 51101 91011/ 19 0116 01 1712 1101716 172/115 01136112211 11161711176 11 
1116 711716162711]1 06711411/. 11110/211 171256 5101165, 00111675 97101 
[70761 25179019 0 509০171 116 071171111 . 111711160 17711600011. 48171012 
1116 1710111111111 31011/1211615 01 1116 10911116111 ০67111471/ 19 1৬1711750)617 
19601. 11 709111011 10 61712 0011161, 9116 0079 7 50017] 0901101 00110 
17706160710 97110145 1717069, 01056701712 17620171215 11069 11011 1717111/ 
17675170109, 11 091015 116"5101199 799 011 111056 005819711015. 

101 06111011195, 11191711 50901611/ 1175 111772111211220 1111771 ০0171171711111165 
5101 75 1716 51771 1)017, 1/10/117, 7710 19701, 100171712 111617117111017 
11611 77510 1181115 2710 1116 1117111 ০/1161115 01 116. 1716 17711 7710 
51496111100 11256 171711171711567,  117117076115112 17601716 2991711 
11/02/0190 1৬1711750)212 1)801, 7710 5116 17170212111 111211 161 5101129 10 1116 
111101211 1161" 001111112. 1761" 0001101116111181115 1116 19010616959 96011011 07 
17121711 50901611/, 1 10045171601 1712 171772171711527 00110 216 1761179117111/ 
6207101169, 91710171210 0171171 111611" 1121111%41 171706 2710. 5%/517111 111217 
62091627106. 
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1/10150061, 9116 11115177161 1116 19101651501 11656 1111725 78717151 
59016191 17111511065. 11171011811 11656 2০9 01 76515171109, 9116 261710164 
11611 107711/ £000770 7 71200 0191112711011 7110 17711919171160 50901611. 
[1111116 1২71711197711711, 0011056 61111111011 01 1771150611101106 15171001716 
10171 11121111116 10 1716 1111111116, 1161 11011011 01 417110%1716111 19 11761711716 
1116 171721 110171776171711290 ০0171171111111169 11011111111 5:411211119. 

5116 16176716111 21111711751200 11171 1116 719121101151111) 17610996211 1116 10096% 
7110 171761 0175965 0711 116061 06 1171771011102/5, 5 1116 2/171761 01755 
01611 1776061119 1116 19006101759 10111 20971101716 111 116. 1//127117500617 
1)60117011115111/ 22177155590 11115 1171511 1671111/ 05001917/. 111102111 1161 
5101195, 5116 17769811160 1716 11965 01 1716 711772171211220. 7710 10061 
01755625171 51011 7 0071 11171 11161 0০০71716 900411127115 01 111611 11151071/. 
5116 0০971716 21171611001 1112 171712111211290," 019111116 101 11161117101 10 
16771711 2161117111/ 000011110912611. 5116 65116. 17171 171296 511711716, 
11111006111 17601916 760171171 091171 15 11211111111 1112115, 20111901118 5০0995 
[0111 11716171211 7110 65611171101, 2110 11171 11121" 11025 06 11117111716 
09117 11016. 


বিশ্ব সাহিত্যের এক অনন্য শিল্পরূপ ছোটগল্প। বাংলা সাহিত্যে 
ছোটগল্প পরবর্তী সময়ের ফসল। ছোটগল্প ক্ষুদ্র পরিসরে সমাজের বৃহত্তর 
একটি দিককে তুলে ধরে। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের সংজ্ঞাতে ছোট প্রাণ ছোট 
কথা ছোট ছোট দুঃখ কথা বলে অভিহিত করলেও ছোটগল্প এখন আর ছোট 
প্রাণ ছোট কথা নয়। এই বিস্তৃত প্রবল ক্ষুদ্র পরিসরে বিধৃত এই শিল্প মাধ্যমটি 
কথনবিশ্বকে সন্ধান দেয় এক নতুন জগতের। 


বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে অন্ত্যজ শ্রেণীর 
যেমন জেলে বাগদী ডোম সাঁওতাল মুন্ডা শবর প্রভৃতি আদিবাসী জনজীবনের 
জীবন কথা চিত্রিত হতে শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকেরা 
বিশেষভাবে স্মরণীয়। তার পরবর্তী সময়ে এই এই নিম্নবর্গীয় তথা অন্ত্যজ 
শ্রেণীর মানুষের জীবনগাঁথা সাহিত্যে চিত্রণের দায়িত্ব নেন মহাশ্বেতা দেবী, 
প্রফুল্প রায়, দেবেশ রায়, ভগীরথ মিত্র প্রমুখ কথার সাহিত্যিকেরা। মহাশ্বেতা 
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দেবীর ছোটগল্পে অন্ত্যজ ও আদিবাসী জনজীবনের উপস্থিতি প্রবলভাবে উঠে 
এসেছে। তিনি যে শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কথা তার সাহিত্যে তুলে ধরেছেন, যে 
শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন সেগুলো হল নিরন্ন অবহেলিত অন্ত্যজশ্রেণি নিম্ন 
বর্গীয় লোক। তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন আদিবাসী 
লোকেদের সঙ্গে তাই সমাজে তাদের অবস্থান, তাদের জীবন প্রণালী প্রভৃতি 
তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই উপলব্ধি থেকেই প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে তার 
গল্পের চরিত্রগ্তলো। তার সেই গল্পগুলো শুধু তাদের গল্পই নয় সেগুলো হয়ে 
উঠেছে নিম্নবর্ণের লোকেদের ইতিহাসের দলিল। 


সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেই সুত্রে তিনি তাদের জীবনকে দেখেছেন অনেক 
কাছে থেকে এবং তাদের চক্ষু দিয়ে তিনি জীবনকে অনুভব করেছিলেন সেই 
দেখা থেকেই তিনি লিখেছেন তাদের জীবনের দলিল। তার বোন সোমা 
মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি 


“ছেলেবেলা থেকেই সমাজের তথাকথিত নিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে 
মেশার প্রবণতা ছিল মহাশ্বেতা”? 


কথায় আছে 075 100110108 51109৬5 0)9 8. যেমন দিনে সুচনাতেই 
আমরা অনুমান করতে পারি সমস্ত দিন কেমন যাবে ঠিক একইভাবে 
মহাশ্বেতার বাল্যকাল ও কৈশোর কালে উকি দিলে আমরা তার পরবর্তী 
জীবনের গতিপ্রকৃতির অনেকটা আভাস পেয়ে যাই। 


ভারতবধীয় সমাজ যুগ যুগ ধরে দেশের সবর সাঁওতাল ডোম মুন্ডা ওরাও 
প্রভৃতি আদিবাসী জনজীবনকে মানুষের ন্যুনতম অধিকার থেকে দূরে রেখে 
জীবনের মূল স্নোত থেকেও অনেকটা দূরে অবস্থান করিয়ে রেখেছে। এই 
প্রান্তিকায়িত, দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের যন্ত্রণা, দুঃখ দুর্দশা 
মহাশ্বেতা দেবীকে দিনরাত দগ্ধ করেছিল। এবং সেই কথাগ্তলোই কলমের 
আঁচরে তিনি তার গল্পে তুলে ধরেছেন। তাঁর কাজের মতো তার লিখার 
পটভূমি ও সুদূর বিস্তৃত। তার লেখা শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলার মানচিত্রে নয় তা 
ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর প্রদেশ বিহার ঝাড়খন্ড ও মধ্যপ্রদেশ প্রমুখ স্থানে। 
কর্মজীবনের চিত্রই তার সাহিত্যে ফুটে ওঠে তার কাছে সাহিত্য ও কর্মজীবন 
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আলাদা দুটি বিষয় নয় তিনি এই দুটি বিষয়কে দেখেছেন অভেদ রূপে। সেই 
কারণেই তার কাজের ব্যাপ্তি বিশাল। এই প্রসঙ্গে প্রফুল্ল রায়ের একটি উদ্ধৃতি 
উল্লেখ করা যায় তিনি মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে বলেছেন- 


“তাঁর সাহিত্যিক জীবন ও ব্যক্তি জীবন আলাদা কিছু নয়। একটি 
আরেকটির পরিপুরক। যাঁরা তথাকথিত বাঙালি নন, বাঙালি সমাজের 
মূল প্োতের বাইরে প্রান্তবাসি বহু মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র 
ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়। যে সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষকে নিয়ে 
লিখেছেন ব্যক্তি জীবনেও তিনি তাদের সুখ দুঃখের শরিক, তাদের 
মাতৃত্বরূপা এবং বিরাট আশ্রয়হৃল।”২ 


ব্রিটিশ আইন 0477179] 010০5 9০ 1871 অনুযায়ী ভারতের ২০২ টি 
গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের লোধা শবর ঢোকারো প্রভৃতি জাতি 
লোককে অপরাধ প্রবণ বলে ঘোষিত করা হয়। যদিও পরবর্তীকাল ১৯৫২ 
সালে এদের বিমুক্ত বলে ঘোষণা করা হয় তবুও আজও সমাজের চোখে এরা 
অপরাধী, নির্যাতিত নিহত উপেক্ষিত হয়। মহাশ্বেতা দেবী তার গল্পে বলা যায় 
তার সকল রকম রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি চরম বিরোধিতা করেছেন কারণ তিনি 
তাদের দেখেছেন অনেক কাছে থেকে। তিনি বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে পাঠককে 
এই বার্তায় দিতে চান যে এইসব জাতি অরণ্যের মতোই নিষ্পাপ ও সরল বরং 
তাদের সরলতা ও দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে সমাজে যারা নিরপরাধ শ্রেণী বলে 
কথিত তারাই তাদের সেই সব অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করে। মহাশ্বেতা 
দেবীর “রাখদার” গল্পে এমনই এক সামাজিক চিত্রের পরিচয় পাই। তিনি 
আলোচ্য গল্পে প্রকৃতপক্ষে অপরাধী কারা সেই সম্পর্কে কিছু কথা তুলে 
ধরেছেন তিনি বলেছেন- 


“শবর জাত টার হাত থেকে ভাং আর ধনুক কেড়ে নিলে পুলিশে আর 
জোতদারে, মাগভাতারে ওদের মুছে ফেলে দেবে। কয়েকটা কেতুর 
দরকার এখনো আছে। থাকবেও। “শবর' নামের ভয়ে ভীতিটা থাকুক। 
জেলার বন্ধাতিটা দেখছি তো আজীবন। ওদের নিয়ে মার করায় কারা? 
আমরা। আর চুরি ডাকাতি ওরা একা করে জেলায়? মহীবারণ 
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অনন্তরাম এদের মতো বাঁধ চুরি করতে শবর জানে না। ধরা করাবার 
কালে দাও শবরকে জেলে ভরে”* 


শবরের মত জাতিরা কখনোই চুরি করে না বরং তারা চুরি করতে জানে 
না, বরং তাদেরকে যারা চোর বলে চিহ্নিত করে তারাই প্রকৃতপক্ষে অপরাধী। 
এইসব তথাকথিত সভ্য জাতিরা নিজেদের কাজ হাসিল করার জন্য অহরহ 
ভাবে ব্যবহার করে থাকে এই অন্ত্যজ শ্রেণীকে। অপরাধ প্রবণ কলঙ্ক নিয়ে এই 
সমাজের বুকে বেঁচে থাকে শবর জাতি। 


মহাশ্বেতা দেবী দরিদ্রতম গ্রাম জীবন কে প্রত্যক্ষ করে দেখে বুঝছেন এই 
জীবন বড় কঠিন এবং ক্ষমাহীন। তাঁর অনেক গল্পেরই বাস্তব পটভূমি রয়েছে। 
তিনি নিজেই এব্যাপারে বলেছেন- 


“কোনো জিনিস কাছ থেকে না দেখে, সেই বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা 
না করে আমি লিখি না”? 


নিশ্নবর্গের লোকেদের প্রত্যহের চিন্তা ভাতের যোগান করা। আর এই 
ভাতের খিদের থিম টি বার বার উঠে আসতে দেখি মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে। 


“সাঁঝ সকালের মা” সাধন কোন্দরি এক নির্বোধ যুবক। জন্মের পর থেকেই 
অত্যন্ত অভাবের মধ্যে বেড়ে ওঠার দরুন সে কখনই পেট পুড়ে খেতে পাইনি, 
তার পেটের খিদের আগুন আর নেভে না। অপর দিকে তার মা জটি ছেলের 
জন্য অন্য যোগানোর জন্য ঠাকুরাণীর ভেক ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে থাকে। সে 
লোকেদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিত না শুধু চেয়ে নিত এক মুষ্টি চাল। 
দিনের বেলায় যে ঠাকুরানী হয়ে ঘুরে সে রাতের বেলা ঘরে ফিরে হয়ে ওঠে 
মা। সে ঠাকুরানী হয়ে যে চাল পেতো তা দিয়ে ছেলের খিদে নিবারণ করত, 
নিজে থাকতো অভুক্ত। দীর্ঘদিন এভাবে না খাওয়ার ফলে একসময় সে অসুস্থ 
হয়ে পড়ে। হাসপাতালে ভর্তি করলে তিনদিন পর ডাক্তার জটির রোগ ধরতে 
পারে, সে রোগের নাম অনাহার। না খেতে খেতে জটির নাড়ি শুকিয়ে 
গিয়েছিল। এর ফলে জটির মৃত্যু ঘটে। মায়ের মৃত্যুতে শ্রাদ্ধের জন্য সাধন 
পুরোহিত কে চাল দিয়েছিল এবং শ্রাদ্ধ শেষে সে আবার পুরোহিত কে গাল 
দিয়ে সেই চালটি ফেরত নিয়ে নেয়। তখন সে কোন শাস্ত্র বাক্য কানে নেয় না। 
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কারণ তার কাছে ভাতের গন্ধ অনেক ভালো গন্ধ সে এই গন্ধের মধ্যে তার 
মাকে খুঁজে পায়। 


ঠিক একই ভাবে একটি অভিজাত সম্পন্ন সংসার অপরদিকে একটি চির 
নিরনন মানুষের অবুঝ সংঘাতে গল্প “ভাত”। পরিবারের কর্তা মৃত্যুশয্যায়। 
একদিকে চিকিৎসা অপরদিকে তান্ত্রিকের হোম এই দুটি চলছে সমান্তরাল 
ভাবে। বড় সংসার অনেক বেশি কাজ। তাই এ বাড়ির পরিচারিকা বাসিনী 
তারই গ্রামের একটি লোককে সাহায্যকারী হিসেবে এই বাড়িতে নিয়ে আসে। 
সেই লোকটি একটু ভাতের আশায় কাজ করতে আসে। কিন্তু বাড়িতে 
তান্ত্রিকের বিধান যতক্ষণ যজ্ঞ চলবে ততক্ষণ কিছু খাওয়া চলবে না অন্যদিকে 
উৎসব কাজের শেষে অপেক্ষা করে আছে অল্প ভাত খাবে বলে। সে গন্ধ 
পাচ্ছে নানা রকম খাবার, সে গল্প শুনে বাসিনির মুখে অষ্টবিজনের। এসব 
শুনে সে কোনভাবে ভাতের লোভ আটকে রাখতে পারেনা। এদিকে পুজো 
শেষ হওয়ার ঠিক পরমুহুর্তেই কর্তার মৃত্যু হয়। তখন তান্ত্রিক নতুন বিধান জারি 
করেন যে অশৌচের বাড়িতে যা কিছু রান্না করা আছে সেই সমস্ত ফেলে দিতে 
হবে। স্বল্প বুদ্ধি উৎসব যখন একথা শুনতে পারে তখন সে হিংস্র হয়ে ওঠে। 
সে কোনোভাবেই এ ব্যাপারটিকে মেনে নিতে পারে না তাই সে মোটা চালের 
বড় ডেগটি নিয়ে ছুটে চলে যায় সকলে নাগালের বাইরে। সে যেন ভাত মুখে 
দিয়ে স্বর্গ সুখ পায়। সে হাড়িটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। 


এভাবে ই ভাতের খিদে এই বিষয়টি নিয়ে রচিত অপর একটি গল্প 
'জাতুধান”। আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্র সাজুয়া ভিওর। সেও সাধনের মত 
এক বিশাল দেহ ও নিরন্ন ব্যক্তি। রাক্ষসের মত খায় বলে তার নাম দেওয়া 
হয়েছিল জাতুধান অর্থাৎ রাক্ষস। গল্পে মূল থিমটি ফুটে ওঠে যখন আমরা 
দেখি বানের জলে সাজুয়া ভেসে যায় এবং মারা গেছে ভেবে তার পরিবারের 
লোক তার কুসপত্তলিকা দাহ করে। জ্ঞাত ভোজনের চাল দেয় মহাজন 
রামসিভ। এই শ্রাদ্ধের দিন ই গভীর রাতে ফিরে আসে জীবিত সাজুয়া। গোষ্ঠী 
প্রধান মাতং যখন বলে যে শ্রাদ্ধের চাল ফিরিয়ে দিতে হবে তখন সাজুয়া তার 
বিরোধিতা করে বলে সে চালের বস্তা নিয়ে চলে যাবে অনেক দূর। তার কাছে 
জীবিত এবং মৃতের থেকে বেশি গুরুত্ুৃপূর্ণ পেটে ভাত থাকা। মাতং যখন বলে 
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এভাবে করলে দেবতার অভিশাপ লাগবে তখন উত্তরে সাজুয়া বলে পেটে ভাত 
থাকলে সকল দেবতার অভিশাপ বৃথা যায়। 


আলোচ্য আলোচনা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে ভাতের খিদে 
কতটুকু প্রবল হলে উৎসব, সাজুয়া, সাধনের মতো লোকেরা এমন কাজ 
করতে পারে। তাদের কাছে সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি কোন মাইনে রাখেনা। 
তাদের জীবনের হয়তো একটি চাওয়া পেট পুরে খাওয়া। আজন্ম নিরন্ন 
অবস্থায় থেকে যখন সে অল্প খাওয়ার সন্ধান পায় এবং সেই সন্ধান থেকে 
যখন নিজেকে বঞ্চিত হতে দেখে তখন স্বাভাবিকভাবেই সে হিংস্র হয়ে ওঠে। 
আভিজাত্য শ্রেণীর জাতির দান্তিকতা দেখানোর অন্তরালে এভাবে না খেয়ে 
বেঁচে থাকে নিন্নবর্গের লোকগুলো। রীতিনীতির অন্ধকারে এভাবেই পিষ্ট হয়ে 
থাকে এই চরিত্রগুলো। 
মহাশ্বেতা দেবী শুধুমাত্র নিন্নবর্গীয় জীবনের বঞ্চনার চিত্র তার গল্পে তুলে 
ধরেননি একই সঙ্গে তুলে ধরেছেন তাদের জাগরণ। তার গল্প “বসই টুড়ু” তে 
দেখি বসাইকে জেগে উঠতে সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সে নিজে জেগে ওঠে 
সঙ্ঘবদ্ধ করে গ্রামের ক্ষেতমজুরদের এবং সংঘর্ষ করে হাসিল করেনি নিজে 
প্রাপ্যটুকু। “বিছন” গল্পে দেখি মালিক লছমন সিংয়ের অন্যায় শোষণের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজের জীবন পণ করে বসে কুরনম, আসরফি, 
বুলকি একের পর এক অনেকেই। জোতদার লছমন সিং অনায়াসে তাদের 
গুপ্তহত্যা করে এবং দুলন-গজুর সাহায্যে দুলনেরই জমিতে লাশগ্ুলো পুঁতে 
দেয়। এ পর্যন্ত দ্ূলন নিজের পরিবারের কথা ভেবে লছমন সিংহের অন্যায় 
অবিচারের কথা লুকিয়ে রাখে কিন্তু যখন লছমন সিং দুলনেরই পুত্র ধাতুয়াকে 
হত্যা করে তখন সে হয়ে ওঠে প্রতিবাদী চরিত্র। তখন সে চুক্তি ভগ করে 
বিদ্রোহ করে মালিকের বিরুদ্ধে। 

কঠিন আর্থসামাজিক পটভূমিতে বেঁচে থাকার লড়াই মহাশ্বেতা দেবী তুলে 
ধরেছেন তার অপর একটি গল্প কুদালী” তে। আলোচ্য গল্পে টাহার গ্রামের 
বাসিন্দা শনিচরী। সে জাতিতে গঙ্গু। গ্রামের সকলের মত সেও অসুমার দরিদ্রে 
নিজের জীবন অতিবাহিত করেছে। পরপর কয়েক বছরেই মারা যায় তার 
পরিবারের সকল শাশুড়ি ভাসুর যা স্বামী এবং একমাত্র ছেলে বধুয়া। পুত্রের 
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মৃত্যুর পর পালিয়ে যায় পুত্রবধূ। এত মৃত্যুর পরেও সে কাঁদে নি কারণ পেটের 
খিদে নামক বন্তকে বাঁচানোর তাগিতে সে কেঁদে উঠার অবসরটুকু পায়নি। 
কিন্ত ভাগ্যের এমন পরিহাস তাকে প্রচুর কাঁদতে হয় সেই পেটের খিদে 
নিবারণের জন্য। কারণ পেটের খিদে নিবারনের জন্য সে বেছে নেয় রুদালী 
পেশাকে। সে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে টাকার বিনিময়ে কান্না করে। 
লোকপ্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী মৃত্যর পর মৃত ব্যক্তির জন্য কেউ না কাঁদলে 
তার আত্মার সদগতি হয় না। এছাড়াও শেষকৃত্যে যে যত বেশি রুদালী আনতে 
পারে তার ওপর নির্ভর করে সমাজে তার মান টুকু। এই হৃদয়হীন বান্দোবস্তে 
কারো ভালো হোক বা না হোক শনিচরীদের মতো নিরন্ন লোকদের বেশ ভালই 
হয়েছে। তারা খুঁজে পেয়েছে বাঁচার সুযোগ। তাদের মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা 
দেবী বোঝাতে চেয়েছেন যে “পেটের চেয়ে বড় ভগবান নেই, পেটের জন্য সব 
কাজই করা যায়।”? 


মহাশ্বেতা দেবী শুধুমাত্র নিন্নবিত্তের দুঃখ দুর্দশার ছবি তুলে ধরেননি, একই 
সঙ্গে তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে থাকা প্রতিবাদী ভাবনা এবং তাদের 
উত্তরণের উপায়। তার গল্পসমুহের মধ্যে অন্যতম একটি প্রতিবাদীমুখী গল্প 
“দ্রৌপদী”। দ্রৌপদী এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা সাঁওতাল উপজাতির 
প্রতিনিধি। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হয় আলোচ্য দ্রৌপদী 
গল্পটি। আদিবাসী জন জীবনের নানা বঞ্চনা, প্রতারণা, সংস্কারের এক 
গৌরবময় দিক নিয়ে রচিত হয় অন্যতম শক্তিশালী গল্প দ্রৌপদী। গল্পের 
শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি সূর্য শাহু ও তার ছেলেকে খুন করার অপরাধে সমস্ত 
পুলিশ বিভাগ এবং এদের প্রধান অর্জন সিং দ্রৌপদী এবং তার স্বামী দুলনকে 
খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশের কাছে তারা মোস্ট ওয়ান্টেড। ১৯৭১ এর বাকুলি 
অপারেশনে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে দুলন এবং দ্রৌপদী পালিয়ে যায় যার 
কারণে তারা আরো কুখ্যাত অপরাধি হয়ে দাঁড়ায় পুলিশের কাছে, যদিও 
কিন্তু তা সত্তেও দ্রৌপদী ধরা দেয়নি, স্বামীর মৃত্যু তাতে বিচলিত করেনি বরং 
করে তুলেছে আরো প্রতিবাদী, সে একাই তার প্রতিবাদ করে গেছে, কিন্তু 
পুনরায় স্বজাতীয় সোমাই ও বুধনাই এর বিশ্বাসঘাতকতায় দ্রৌপদীও বেশিদিন 
আত্মগোপন করতে পারেনি। তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয় পুলিশের কাছে। 
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তারপর সেনানায়কের আদেশ অনুযায়ী তার ওপর শুরু হয় অমানবিক নির্যাতন 

ও ধর্ষণ- 
“তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযৃত চান্দ্র বসর। লক্ষ্য 
আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে, কি বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই 
দেখে। ক্রমে ওর মস্তিষ্ক থেকে রক্তাভ আলপিনের মাথা সরে সরে 
যায়। নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনও ওর দু"হাত দু"খুঁটোয় এবং দু'পা 
দু'্খুটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নিচে চটচটে কি যেন।ওরই রক্ত। 
শুধু মুখের ভেতর কাপড় নেই। ভীষণ তেষ্টা। পাছে "জল" বলে ওঠে, 
সেই ভয়ে ও দাঁতের নীচের ঠোঁট চাপে। বুঝতে পারে যোনিদ্বারে 
রক্তআ্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে নিতে এসেছিল?””* 


এই গল্পে দ্রৌপদী জোতদার মহাজন শোষক সমাজের বিরুদ্ধে লড়াইকারী 
এক পার্থিব সত্তা। এত অমানবিক কুকর্মের পরেও দ্রৌপদীর প্রতিবাদীস্বর দমন 
করে রাখা যায় না। উলঙ্গ ধর্ষিত দ্রৌপদী আরো প্রতিবাদী ও বীভৎস হয়ে ওঠে 
শোষক দলের সামনে। তাতে রীতিমত ভয়ে ত্রস্ত হন সেনানায়ক- 


“দ্রৌপদীর কালো শরীর আরও কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, 
সেনানায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। 
হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের 
চেটোতে মুছে ফেলে দ্রৌপদী কুলকুলি দেবার মত ভীষণ, 
আকাশচেরা, তীক্ষ গলায় বলে, কাপড় কি হবে, কাপড়? লেংটা 
করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?... দ্রৌপদী দুই 
মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক 
নিরন্তর টার্পেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।”” 


আইভি রহমানকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে দম্পতি “দ্রোপদী” গল্প প্রসঙ্গে 
মহাশ্বেতা দেবী উল্লেখ করেছেন- 


“দ্রৌপদী গল্প বিশেষ একটা আন্দোলনের কথা নিয়ে লিখেছি। 
সত্তরের দশকে বিশেষ একটা জায়গায় আদিবাসীদের অবস্থা খুব 
খারাপ ছিল। তাদের জায়গা জমি সব চলে যাচ্ছিল, সমস্ত জিনিসটাই 


পর্ব-১, সংখ্যা-১ আত্মদীপ ১৮১ 


মহাঙ্খেতা দেবীর নিবা্চিত ছোটো গল্পের আলোকে [নজবগ.. অনুরাণা দাস 


একটা প্রতিবাদ মূলক পটভূমি তৈরি করেছিল, দম্পতি যখন উলঙ্গ 
হয়ে বেরিয়ে আসে তখন কিন্তু চরম একটা চপেটাঘাত সমাজের 
মুখেই পড়ে তাই না? গল্পের শেষে সেনানায়ক কিন্তু একেবারেই 
পরাজিত। তারা শুধু একটা মেয়েকে উলঙ্গ করতে পারে, লালসার 
চরিতার্থ করতে পারে কিন্তু সম্মান দিতে পারে না। কিন্ত দেখো এই 
ঘটনার পর সমাজের মানুষ কিন্তু দ্রৌপদীকেই সম্মান করে তাইনা? 
এই সম্মান দ্রৌপদী আদায় করে নিয়েছে। আমি চাই সমাজের 
দ্রৌপদীরা সবাই এইভাবেই জেগে উঠুক। কেড়ে নিক তাদের প্রাপ্য। 
পরাজিত হয়ে যাক ওইসব সেনানায়ক সব সমাজেই।”” 


মহাশ্বেতা দেবীর এই প্রতিবাদী দ্রৌপদী চরিত্রটি সমগ্র বাংলা সাহিত্যের 
অনবদ্য সৃষ্ট নারী। 


নিন্নবর্গ শ্রেণীর সমাজে অবস্থান, নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার 
লড়াইয়ের পাশাপাশি মহাশ্বেতা দেবী তার গল্পে দেখিয়েছেন তাদের উত্তরণ। 
তাঁর উত্তরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত সীমা থেকে অসীমের পথে যাত্রা নয় তাঁর 
উত্তরণ সেই অর্থনৈতিক সামাজিক পটভূমিতে পিছিয়ে পড়া শোষিত বঞ্চিত 
শ্রেণীর মানুষদের দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ করে দেওয়া। সেই উত্তরণের 
প্রেক্ষিতে রচিত একটি গল্প “বান”।সন্ন্যাস নেওয়ার পর চৈতন্য মহাপ্রভুর 
প্রেমের বন্যায় সকল জাতিগত বৈষম্য ভেদাভেদ তুচ্ছ করে সবাইকে যে 
একত্রিত করতে চেয়েছেন এই বিষয়টি উদ্ধৃত গল্পে গল্পকার তুলে ধরেছেন। 
কিন্তু সেই চিরাচরিত ভেদাভেদ মুছে ফেলা হয়তো মহাপ্রভুর পক্ষেও সম্ভব ছিল 
না। কারণ শোষক দল কখনো ও এই ভেদাভেদ ভূলে যাওয়ার পক্ষপাতী 
ছিলেন না। কারণ তাঁরা উচুতলার লোক, তারা রীতিনীতি নিয়মকানুন তৈরি ও 
পরিচালনা করবে এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক তাদের তৈরি করা সেই 
নিয়মগ্ডলো মেনে চলবে। এই নিয়ম লঙ্ঘন করা চলেনা। কিন্তু গল্পে দেখি 
মহাপ্রভুর আগমনে আচার্য বাড়ির লোক কথা দিয়েছে ওই নিম্নবর্ণের সবাই 
আচার্য বাড়ির উঠোন অব্দি যেতে পারবে। যারা কখনো আচার্ষবাড়ির সীমানা 
লঙ্ঘন করতে পারেনি তাদেরকে মহাপ্রভুর আগমনের ফলে উঠোনে উঠে 
মহাপ্রভু দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এ খবর পেয়ে 
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বাগদির ছেলে চিনিবাস আশা নিয়ে বসেছিল যে মহাপ্রভু আসবে এবং সে 
আচার্য বাড়ির উঠোনে বসে পেট পুরে খেতে পাবে। কিন্তু গল্পের শেষে 
আমরা দেখি যে তার আশা অপূর্ণ ই থেকে যায়। চৈতন্যদেব ও আসেননি এবং 
আসেনি তার প্রেমের বাণ যে বাণী মুছে যাওয়ার কথা ছিল ধনী- 
দরিদ্রের,উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের। তাঁর না আসাতে গ্রামের সবাইকে 
বিতাড়িত করে দেওয়া হল শুধু মুড়ি ও বাতাস। প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করার যে চিরায়ত ভাবনা শোষক শ্রেণীর মজ্জায় প্রতিষ্ঠিত তারই প্রমাণ পাই- 


উঠোনে উঠতে বাপ সকল, আমরা ডেকে এনে বসাতাম। তা, তিনি 
তো আসেনি, এখন আর উঠোনে উঠে জল কাদা করে কি হবে 
বলঃ?””* 


করে দেওয়া। নিম্নবর্ণের লোকদেরও তাদের ন্যুনতম অধিকারটুকু করে দেওয়া 
যারা তাদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। তা থেকে সমাজকে মুক্তির দিকে 
উত্তরণের পথ যেন মহাশ্বেতা দেবী এই গল্পের মধ্য দিয়ে বহিঃপ্রকাশ 
করেছেন। 


“ডাইনি” গল্পেও দেখি উত্তরণের বিশেষ একটি চিত্র। কুসংস্কার 
অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের দিকটি মহাশ্বেতা দেবী এই গল্পে তুলে ধরেছেন। 
শিক্ষার দৈন্যতার ফলে ডাইনি প্রথা অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদের মজ্জীয় মজ্জায় 
মিশে আছে। যদি কোন মানুষের উপর প্রেতাত্া ভর করে তবে সে ডাইনি ভয় 
করে এবং তখন তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই একমাত্র অবলম্বন। এ 
কিভাবে গল্পেও দেখি হনুমান মিশ্রেরর ছেলে অসহায় বোবা সোমরিকে 
অন্তঃসত্ত্বী করি সেই সত্য থেকে পলায়ন করার জন্য বা সেই সত্যকে ঢেকে 
রাখার জন্য মেয়েটিকে ডাইনির অপবাদ দিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে আসে। শিক্ষার 
অন্ধকারে নিমজ্জিত আদিবাসী গ্রামের লোকও সেই প্রথাগত কুসংস্কার কে 
আনেনা। কিন্তু পরবর্তীতে যখন গ্রামের লোক সত্য ঘটনা জানতে পারে তখন 
তারা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে তারা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কলুষিত জীবন প্রণালী 
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থেকে সভ্য জীবনের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে। তাই দেখি মহাশ্বেতা 
দেবী গল্পের শেষে বলেন- 


“ওরা পেছনে চাইল না। এখনো অনেক পথ হাঁটতে হবে।”৯ 


এই পথই হল উত্তরণের পথ, এই পথ হাটা হল নব্য ও সভ্য সমাজের দিকে 
উত্তরণ। 


“ডোম” নামক অন্ত্যজ শ্রেণি নিয়ে রচিত অপর একটি গল্প “বাঁয়েন”। 
গল্পটিতে দেখা যায় কিভাবে সমাজের কুসংস্কারের বলি হয় চন্ডী নামের 
একটি মেয়ে। ডোম শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে একটি কুসংস্কার বা প্রথা চালু 
আছে যে কাউকে বায়েনে ধরলে তাকে মারতে নেই। বাঁয়েন মারলে তা 
সমাজের পক্ষে অমঙগলজনক, এমনকি তাদের মতে বাঁয়েনের ছায়াও মাড়াতে 
নেই। চন্ডী এক সংসারী মেয়ে ছিল স্বামী ছিল সংসার ছিল কিন্তু সমাজ তাকে 
অপবাদ দিয়ে করে তুলেছে বাঁয়েন। সমাজের অসাধ্য যে কিছুই নেই তা ই 
লেখিকা গল্পের মধ্য দিয়ে পাঠক মহলে উপস্থাপন করেছেন। বাঁয়ের পূর্ববর্তী 
জীবনে চ্ডী তার পৈতৃক পেশা ভাগাড়ের কাজ না করার জন্য অগ্রাহ্য করলেও 
সমাজ নামক প্রতিষ্ঠান তাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিয়েছে ঠিকই এবং 
পরবর্তীতে তাকে উপহারস্বরূপ দিয়েছে তিন অক্ষরের নাম “বাঁয়েন”। ঘর 
সংসার পরিবার পরিজন থাকা সত্তেও তাকে করে দিয়েছে পরবাসী। তাই 
নিজের জীবন দিয়েও তাকে প্রমাণ করতে হয়- 


“আমি বাঁয়েন লই গো, মোর বুকে কচি ছেলা, মোর বুক দুধে ফেটে 
যায়।””১১ 


এ উক্তির মাধ্যমে চন্ডী প্রমাণ করতে চায় যে সে ন্নেহময়ী রক্তমাংসের 
মানুষ সেও এক জননী। মহাশ্বেতা দেবী দেখাতে চেয়েছেন জীবনের প্রতিটি 
মুহূর্তে অস্তিত্রের বাঁধন অটুট রাখার জন্য প্রতিনিয়ত লড়ে যেতে হবে এই 
সামাজিক নির্মম পরিণতির সঙ্গে। সামান্য নুনের জন্য মানুষকে কিভাবে লড়াই 
করতে হয় তা লিখে দেখিয়েছেন তার অপর একটি গল্প “নুন” এর মাধ্যমে। 
জীবন মরণের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সংগ্রহ করে নিতে হয় সামান্য নুন। 
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আদিবাসীদের বেঠবেগাড়িতে বেঁধে রেখেছিল। চতুর্থ নির্বাচনের পর যখন 


“হাতে নয়, রুটিতে নয়, নিমক সে মারেগা।”৯২ 


এরপর সে বাজারে নুন বিক্রি করা বন্ধ করে দেয় তাই গ্রামবাসীদের কাছে 
সেই উত্তমচাঁদের শোষণের দিনগুলোকে সুখের মনে হয়। কারণ তখন তাদের 
সামান্য নুনের জন্য প্রাণের মূল্য দিতে হয়নি। সেই সময় আর যাই হোক নুন 
ছিল সস্তা এবং দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় এক উপাদান 
যা আজ তাদের কাছে মহামূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঁচার তাগিদেই তারা নুন 
চুরি করে এবং এর হলে মূল্য দিতে হয় নিজের প্রাণের। কিন্তু এই মৃত্যুর জন্য 
দায়ী কে সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা না উত্তমচাঁদ। আদিবাসীদের জীবনের সংগ্রাম যে 
কখনো উপরের তোলার লোক বুঝতে পারেনা এই কথাটি লেখিকা গল্পের 
মধ্যে তুলে ধরেছেন। “মৌল অধিকার ও ভিখারী দুসাদ" ছোটগল্পে লেখাটা 
দেখিয়েছেন কিভাবে আদিবাসী জনজীবন তাদের মৌলিক অধিকার থেকে 
বঞ্চিত এবং জীবন ধারণের জন্য তাদের একমাত্র অবলম্বন ভিক্ষাবৃত্তি। 
নওয়াগরের জমিদার রাজ সাহেবের পুলিশ ও সিপাহী মিলে দুসাদের বকরা 
বকরি কেড়ে নিয়ে যায় রাজ সাহেবের অতিথি অভ্যর্থনার জন্য। তখন দুসাদ 
বুঝতে পারে - 


“ভিখারীর মৌল অধিকার যে বারবার ক্ষুন্ন হয়। রাজ সাহেবের 
ক্ষতিপূরণ মেলে। ভিখারীর মেলে না কেন?””* 


নির্দেশ অনুযায়ী যে চলে আসছে এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জীবনের প্রতিটি 
পদক্ষেপে শোষিত ও বঞ্চিত লেখা বারবার সমাজের সেই দিকটির দিকেই 
অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। গল্পের শেষে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন- 
“ভিখারী দুসাদ সাত নম্বর মৌল অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও, তিন 
নম্বর মৌল অধিকারের প্ররক্ষতা পেয়েছে। স্বাধীনতার অধিকার। ও 
যাতে জন্ম-জন্ম কাল ভিখ মাঙ্গাই থেকে যায়, ভারতের সংবিধান 
নিশ্চয় তা দেখবে।”৯ঃ 
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এভাবেই সমাজের কাছে প্রহসনের কাছে মিথ্যা প্রতিকার না যে তারা 
জীবনধারণের জন্য বেছে নেই ভিক্ষার পথটিকেই। 


কথাশেষ: অন্ত্যজ শ্রেণীর তথা প্রান্তজনের স্বপ্নের বুননকে মহাশ্বেতা দেবী অন্য 
এক মাত্রা দিয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবীর পূর্বে অন্যান্য কথাসাহিত্যিকেরা যেমন 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবেশ রায় মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখেরা নিন্নবিত্তের জীবনধারাকে লোকান্তর থেকে 
জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন ঠিক, কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর 
সেই প্রকাশের মধ্যে অন্ত্যজ শ্রেণীর কণ্ঠস্বরে একটা আলাদাই প্রতিফলন ছিল। 
প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করে দর্শক মহলে তুলে ধরেছেন। এই প্রান্তজনের কথাকে 
তিনি যেভাবে সাহিত্যরূপ দিয়ে পাঠক মহলে তুলে ধরেছেন সেই কারণে তিনি 
আজ ও প্রান্তজনের সখা" হিসেবে পরিচিত। তিনি তাঁর প্রতিটি লেখায় 
নিন্নবগীয় তথা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি সরকার 
নামক যে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি উচ্চবর্ণের অত্যাচারী শোষক সকলকেই বিদ্রুপ 
মানে বৃদ্ধ করেছেন। তার লিখার মধ্যে রয়েছে যেমন বক্তব্য তেমনি রয়েছে 
বাস্তব জীবন্ত মানুষ। তিনি শুধু চান সেই সহজ সরল মানুষগ্তলো যেন সহজে 
বেঁচে থাকতে পারে। দুমুঠো ভাত খেয়ে, তাদের চির নিরন্ন হয়ে যেন থাকতে 
হয় না, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যেন তাদের কোন বিদ্রোহ করতে হয় না। 
তিনি শুধু চান শুধু বাইরের বৈশিষ্ট্যই নয় অন্তর থেকেও অন্তর থেকেও তারা 
হয়ে উঠুক সত্যিকারে সফল মানুষ। আলোক রঞ্জিত হোক তাদের জীবন। 
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